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সুচীপত্র 


স্চীপত্র /০স্প৮1০ 

আমাদের নিবেদন ।/০--||০ 

উৎসর্গ-পত্র /-_-৮০ 

ভূমিকা | বহি 

উপক্রমণিকা ৮/০ ১ ||/ 
প্রথম অধ্যায় । 


প্রভুর লীলা-বিচার, শ্রীনবন্ধীপ, মুরারি ও নিমাই, নিমাইয়ের তীক্ষুবুদ্দি, 
নিমাই পূর্ধবঙ্গে, প্রভুর প্রকাশ, ভক্তি ও শান্ত, নদে টলমল, অদৈতের 
সন্দেহ, নব-বৃন্দাধন, পূর্ব্রাগের পদ, কাস্ত-ভাবে ভজন, গৌর-বিরহ, 
বিষুপ্রিয়ার মান, গৌরাঙ্গ-নারায়ণ, গৌরবাদীর দল, খাঁড়া পল্মায় নিক্ষেপ । 

১--৩২ পৃষ্ঠা । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

প্রভুর লীলা-উদ্দেশ্ত, শচী ও মুমারি গুণ, প্রভু কেন সন্ন্যাস লইলেন, 
কিরূপে জীবকে দ্রবাইলেন, অদ্বৈতের -নিদ্রাভঙ্গ, বুন্দাবনে গেলে কাধ্য 
পণ্ড, প্রভূ নীলাচলে, প্রভু একেবারে সহায়শৃন্ত | ৩৩--৪৭ পৃষ্টা 


তৃতীয় অধ্যায়। 
দক্ষিণে গমন, রামগিরি উদ্ধার, ঢুপ্ডিরামের নবজীবন লাভ, প্রতুর পথকষ্ট, 
»াবাই ও লক্ষ্মীবাই, ভিখারী রমণী, তীর্থরামের পুবর্জন্স, রামানন্দ 
স্বামীর আত্মসমর্পণ, অসভ্য ভীলের উদ্ধার, প্রভুর ভ্রম্ণ-পদ্ধতি, অদ্ভুত 
সন্ন্যাসী, পানানৃসিংহ তীর্থ, ভক্ত শুফ-তর্ক করেন না, সদানন্দের নিরানন্দ, 


৮/০ 
মার্‌ খেয়ে দয়া, পুষ্পবৃষ্টি, ভর্গদেব, ভট্টগণের বাড়ী, পরমানন্দপুরী, 
উচ্চশ্রেণীর যোগী, কন্যাকুমারী, রাজা রুদ্রপতি, ঈশ্বর-ভারতী, প্রতৃর 
মুখে কৃষ্ণকথা, ভারতীকে কৃপা, বিশ্বরূপের আশ্চর্য্য মৃত্যু, ইলোরে প্রসুর 
কীন্ডি, তুকারাম, থানেশ্বরী জগন্নাথ, কেন প্রভুর লাগি প্রাণ কাদে, মধুর 
কষ্চনাম, পুনানগরে, দন্থযস্থানে, নারোজী, খগুলায়, কম্মফল, প্রভুর 
ক্পাপাত্র, প্রভূ আলোকাবৃত, বলি-স্থাপিত “বামন, প্রভুর নিজ-দেশ স্মরণ, 
বারমুখী, বালাজীর উদ্ধার, পতিতোদ্ধার, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন, দ্বারকায় 
তরঙ্গ, বণিকের ভাগ্য, প্রত ও রামরায়, মাড়,য়! ব্রাহ্ধণ, প্রভুর 
প্রত্যাগমন | ৪৭---১৩৭ পৃষ্ঠা । 


চতুর্থ অধ্যায়। 
আশ্চর্ধ্য সংগ্রহ, বৈষ্ণবধম্মের অপোগতি, ছুলু গোসাঞ্চি, সাহ আকবর । 


১৪০--১৪৮ পৃষ্ঠা । 
পঞ্চম অধ্যায় । 


গ্রভৃর প্রচার-পন্ধতি, বূপ-সনাতনকে শিক্ষা বুন্দাবনে আচাধ্য প্রেরণ, 
বৈষ্ব গ্রন্থ । ১৪৮--১৫৬ পৃষ্টা । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
প্রভুর শেষলীলা, প্রভুর আকর্ষণ, প্রতাপরুদ্র উদ্ধার। ১৫৬--১৬০ পৃষ্টা । 


সপ্তম অধ্যায়। 


মূল ঘটনার মূলোৎপাটন, নদীয়া-নাগরী, দয়াল নিতাই, নিতাইর প্রচার- 
পদ্ধতি । ১৬১--১৭০ পৃষ্টা । 


৩০. 
অষ্টম অধ্যায় । 


মহাপ্রসাদ, প্রসারের মাহাত্ম্য, রস প্রকরণ, প্রত্যক্ষ-ভজন, অন্ুগা-ভজন, 
গোগীর প্রার্থনা, প্রেম-ভজনা', লীলা! ব্যতীত প্রেম হয় না, করুণ রস, 
কষ্ণচলীলার পালা, মাথুর, দাসখত, কুজার পুনর্জন্ম । ১৭১--২৯৮ পৃষ্ঠা । 


নবম অধ্যায়। 
মান, বাসক-সঙ্জা, উৎকণ্ঠা, খণ্ডিতা, নৌকাখণ্ড, ইষ্টগোী | 
১৯৯--২০৮ পৃষ্ঠা । 
দশম অধ্যায়। 
প্রভুর অবস্থা, অর্ধ-ভোজন, নাসিকা-ঘর্ষণ, শঙ্করের পর্দ। 
২০৮স-২১৩ পৃষ্টা । 
একাদশ অধ্যায় । 
গম্তীরা-লীলার পূর্বাভাস, প্রভূকে সম্তর্পণ | ২১৪--২১৮ পৃষ্ঠা! । 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
নায়ক-বর্ণনা, ব্রজের বিভিন্ন নায়ক, শ্রীভগবানের ভগবন্ব ও মুত 
ভাব। ২১৮--২২২ পৃষ্ঠা । 
ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


শেষ দ্বাদশ-বৎসর, অহেতুকী ভক্তি, অকৈতব প্রেম, প্রভুর “প্রলাপ”, 
উৎকণ্ঠী বর্ণন, উৎকণ্ঠা নান! প্রকার, সকল শাস্ত্রের বিবাদ মীমাংসা, 


তুর্দশ অধ্যায়। 


গম্ভীরা-লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ, অনুকুল-নাগর, রস আস্বাদনের উপায়, 
প্রতিকূল-নাগর, প্রভুর অকথ্য-প্রেম, মনোভাব প্রকাশের উপায়, ভজন- 
সাধনের আবশ্যকতা, প্রতুর শিক্ষার বিশেষত্ব, কৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ । 


২৩৭--২৫৪ পৃষ্ঠা । 
পঞ্চদশ অধ্যায় । 
প্রভুর অপ্রকট, প্রভুর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, প্রভু শ্রীজগন্নাথে লীন 
হইলেন । ২৫৪-__-২৫৯ পৃষ্ঠা । 
ষোড়শ অধ্যায় । 


ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাদুর্ভাব, শ্রীভগবানের নবদ্বীপে উদয়, শাক ও বৈষ্ণব, 
রামচন্দ্র কবিরাজের শ্লোক, শাক্ত-বেঞ্বে বিবাদ, শাক্ত পরাস্ত, 
শাক্তদিগের রসের ভজন । ২৫৯--২৭৩ পষ্ঠা। 
সপ্তদশ অধ্যায় । 
অবতার-তত্ব, কোন্‌ ধশ্মের কি ভিত্তিভূমি, ভগবান বড় না কশ্ম বড়? 
২৭৪---২৭৮ পৃষ্ঠা । 
অষ্টাদশ অধ্যায় । 
নদীয়া-পথিকের রোদন । ২৭৯--২৮২ পৃষ্টা | 


আমাদের নিবেদন 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল | শৈশবাবধি 
ধাহাকে হৃদয়ের দেবতা বলিয়া! জানিয়াছি, ধাহার সামান্ত সেব। করিতে 
পারিয়৷ কৃতার্থ হইয়াছি, আজ যদি সেই পরমারাধ্য শ্রীল শিশিরবাবু এই 
মরজগতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার শ্রীকরে তাহার এই শেষ 
গ্রন্থখানি দিয়া, তাহার আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম। 
কিন্তু আমাদের দুরৃষ্ক্রমে তাহা! হইল না,_বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার 
অপরাহ্ন ১টা ৩৫ মিনিটের সমগন তিনি তাহার কাধ্য শেষ করিষা নিত্যধামে 
চলিয়! গিয়াছেন। এই ক্ষোভ চিরদিনই আমাদের মনে থাকিবে । 

যে দিন তিনি আমাদের ছাড়িয়। গোলোকে গমন করেন, সেই 
দিন যথাসময়ে আনাহারের পর এই গ্রন্থের শেষ-ফম্মার প্রুফটি লইয়া 
ভ্রম সংশোধন করিলেন, এবং শেষে আমাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, 
“আজ আমার কাধ্য শেষ হইল।” তৎপরে ঘরের কোণে তাকিয়া 
ঠেস্‌ দিয়া বসিয়।৷ একটু নিদ্রা গেলেন । ছুই ঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করিয়া 
যখন শুনিলেন সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, তথন তাহার বদন প্রফুল্ল 
হইল, এবং উপবেশন অবস্থাতেই, একবার “নিতাই-গৌর” বলিয়! তঞ্জনী 
অঙ্কুলী উদ্ধে উত্তোলন করিলেন । তাহার কগিষ্ঠা কন্যা নিকটে ছিজেন। 
তিনি পিতার এরূপ ভাব দেখিয়া কিছু ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন। 
আমরা যাইয়। দেখিলাম তিনি নয়ন মুদিয়া বালিস ঠেস দিয়া যেন 
ঘুমাইতেছেন। তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি তখনই 
আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাহার 
প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। 

গে সময় তাহার বদনের অপরূপ ভাঁব দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে, সেই উপবেশন অবস্থাতেই, 


1০ 


তাহার একখানি ফটো গ্রাফ লওয়! হইয়াছিল। তখনও কে বলিবে যে 
এ দেহে প্রাণ নাই, বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে 
(ঘুমাইতেছেন। ধিনি ফটো! লইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “মৃতদেহের 
অনেক ফটো! আমি তুলিয়াছি, কিন্ত প্রাণত্যাগের পর মুখের এরূপ হন্দর 
ভাব আর কখনও দেখি নাই।” 

এই খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি যে লিখিয়াছেন ষে, “পাচ খণ্ড 
শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত বাহির হইবার পর ৬ষ্ খণ্ড লিখিবার জন্য অনেকে 
আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত লিখিবার পূর্বের 
কেহ যেন প্রভুর লীলা আমার দ্বারা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে 
কষাঘাত করিতে লাগিলেন । কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল, আর 
এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যস্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি।+ 

এই যে “এক নিশ্বাসে” লিখিবার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা 
অতুযুক্তি নহে। যাহার! তাহার নিজজন, সর্বদা তাহার নিকট থাকিতেন, 
তাহারা জানেন তিনি কিরূপে,-:কেবল শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের পাচ 
খণ্ড নহে, তাহার ধর্গ্রন্থগুলি সমস্তই,_“এক নিশ্বাসে” লিখিয়াছেন । 
তিনি অতি প্রত্যুষে ভজনে বসিতেন। ভজন শেষ হইলে সেই আবেশ 
অবস্থায় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর তাহার কোন নিজজন 
তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া! লইতেন। 

তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম খণ্ড পর্যস্ত লেখা শেষ হইবার পর, 
বষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য মহাপ্রভূর কোন অন্ধুজ্ঞা অনুভব করেন নাই 
বলিয়া, তিনি এ খণ্ড লেখেন নাই । কিন্তু শেষে বোধ হয় এই অনুজ্ঞা তিনি 
অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ গত বৎসর একদিন তিনি আমার্দিগকে 
বলিলেন)-“ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি ।” 

তখন তাহার দেহের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাহার প্রধান 
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ক্লেণ অনিদ্রা, তাহাতে জীর্ণশক্তি ত্রমে কমিয়া আসিয়াঁছিল, কাজেই 
তাহার দেহ কঙ্কালশার হইয়! পড়িয়াছিল। এই কশ-দেহে ও ব্যাধির 
তাড়নার মধ্যে, এক পদ ইহজগতে এবং অপর পদ পরজগতে রাখিয়| 
তিনি ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন । এই অবস্থায় গ্রন্থের কতকাংশ 
লেখা হইলে, তাহার দেহের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। তখন 
প্রতিদিন রাত্রে, শয়ন করিবার সময়, ষঠ খণ্ডের পাওুলিপিগুলি 
আমাদের হস্তে দিয়া বলিতেন, “এগুলি সাবধানে রাখিও। যদি অগ্যকার 
রাত্রি কাঁটাইয়া উঠিতে পারি, তবে অবশিষ্ট অংশ লিখিব।” রাত্রে 
নিদ্রা নাই, ক্রেশে রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু রাত্রি-শেষে উঠিয়া গ্রন্থ 
লিখিতেছেন ! এইরূপ প্রায় প্রত্যহই করি্নীছেন। 

নানা কারণে গ্রন্থথানি ছাপা দেরী হইতেছিল। ইহাতে তিনি 
বিশেষ ব্যস্ত হইয়া প্রায় আমাদিগকে বলিতেন, পগ্রন্থধানি ছাপিতে 
বড়ই দেরী হইতেছে, একটু চেষ্টা করিয়া, যাহাতে ইহা সত্বর শেষ হয় 
তাহা করিবে |” কিন্ত গ্রস্থখানি লইয়! তিনি যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাকে লইয়া আমরাও সেইরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলাম। কাজেই গ্রন্থ 
ছাঁপান সম্বন্ধে আমাদের কিছু শিথিলতা হইয়াছিল। 

এখন গ্রন্থথানি সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিব। এ পধ্যস্ত প্রভুর 
লীলা-গ্রন্থ ধাহারা লিখিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহই তাহার গভীরা- 
লীলা বিশদরূপে বর্ণন করেন নাই। প্রভূ শেষ দ্বাদশ বৎসর যে লীলা 
করেন, ইহা এত নিগৃঢ় যে, মাত্র কয়েকজন “মহাপাত্র” এই লীলারস 
তাহার সহিত আস্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই গম্ভীরা- 
লীলা বর্ণন ও প্রভুর লীলা-রহস্তের বিচার শিশিরবাবু এই খণ্ডে 
করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
“জগতে ষে ছুইটি সর্ববপ্রধান সমশ্তা, অগ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। 
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সেই দুইটি এই-_€ ১) শ্রীভগবান যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? 
এবং (২) ঘদি তিনি থাকেন, তবে তিনি কিরূপ বস্ত? এই দুইটা 
সমন্তার মীমাংসা করিবার ষে বিষম ভার তাহা! আমি হস্তে লইলাম।” 

এই যে এত বড় একটা কথ তিনি বলিলেন, ইহ! কি দস্ভ করিয়া, ন! 
নিজের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য? কিন্তু ধিনি শ্রীভগবৎ প্রেমে তন্ময় 
হইয়া জীবের মঙ্গল-সাধনার্থ চিরজীবন কাটাইয়াছেন, যিনি শ্রীঅমিয়- 
নিমাই-চরিত ও শ্রীকালা্টাদ-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়! শ্রীভগবানের 
সহিত জীবের সম্বন্ধ ষে কতদূর মধুর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
পরকাল সম্বন্ধে ধাহার প্রগঢ বিশ্বাস,--তিনি ৭০ বৎসর বয়সে, জরাজীর্ণ 
দেহ লইয়া, মহাপ্রস্থানের পথে দীড়াইয়া দম্ভ করিয়া যে কিছু বলিবেন 
ইহা কি সম্ভব ? 

তিনি যে দুইটি বিষম-সমস্যার অবতারণ! করিয়াছেন, তাহার ঠিক 
মীমাংসা হইয়াছে কি না, পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, সাধারণ মনুষ্য 
অপেক্ষা তাহার স্থান অনেক উচ্চে। আব তিনি একজন বিশেষ 
শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন । এ কথাও অনেকে বলিতেছেন, শ্রীভগবান 
তাহার নিজ-কাধ্য সাধনের জন্য শিশিরবাবুকে এই মরজগতে পাঠাইয়া- 
ছিলেন, সেই কাধ্য সমাধা হইবামাত্র আবার তাহাকে আপনার কাছে 
লইয়া গেলেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীল শিশিরবাবুর এই ষ্ঠ ব! 
শেষ খণ্ড জগতের এক অমূল্য রত্ব ! 


১৩১৮ বঙ্গাব্দ শ্রীমৃণাজকাস্তি ঘোষ 


উৎমর্গ-পত্র 


শ্রীমান্‌ পয়স্কাস্তি 

এই গ্রন্থের ষ্ঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম । আমার বয়ঃক্রম 
সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের 
পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে । আমি তোমার বিরহ যে সহা করিতে পারিব ইহা 
স্বপ্রেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ করিতেছি । ইহা কিরূপে করিলাম? 

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্র, আমার দ্বারা 
ভজন সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ 
করিতে । তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্ধ্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু-বর্ষণ 
হইত। তুমি আমাদের কীর্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে 
তখন পশু পক্ষী পধ্যস্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া! আমাকে 
অনুক্ষণ ভগবৎ-গুণস্থধা পিয়াইতে ৷ স্থতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়য়া 
গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। 
আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হ্ইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় 
ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবান্কে মনের সহিত ধন্যবাদ 
দিয়াছি। যদ্দিও শুণিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান্‌) 
জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞছ জগতে কেহ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পা প্রস্তত করেন তাহ৷ ভাবে ও তাল- 
লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু এখন 
আছে, তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমমান্‌ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে। তুমি তাহার 
নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্বদ। 
বলিতে, “কনে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাহার সমুদয় 
পদ শিথিব।” এখন তোমার সেই স্থযোগ হইয়াছে। 

তৃমি প্রভুর কপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের 
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ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার অভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া 
কেন দুঃখ করিব? বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, 
ভুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে । 

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি আমার 
আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মাকিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম 
আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রথানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে 
লোকের সাক্ষাতে অনৃশ্ঠ হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ 
জড়জগতে বোধ হয় এইরূপ সুস্ম কারিকরি হইতে পারে না, অন্ততঃ 
কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আকিতে পারেন না। 
এই ছবিখানি সর্বদা আমার সম্মুখে থাকে । 

আমি এই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে আমাদের 
জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই। 
আমাদের কথা তাহার মনে থাকে । কারণ তিনি ভালবাসার আকর, 
তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু-অন্তে 
আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান। 

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমর! 
আমাদের গ্রীতির বস্ত লইয়া চিরদিন বাস করিব। যথন ইহা মনে উদয় 
হয়, তখন সেই যে ভগবান্‌ আমাদের জীবনের জীবন, তাহাকে প্রাণের 
সহিত ভজন! করিতে পারি ন! বলিয়! মাথা কুটিয়া৷ মরিতে ইচ্ছা হ্য়। 
তুমি সুম্বরে গীত গাহিয়!। তাহাকে অগ্চনা কর, আর আমার যাহাতে 
শীঘ্র মোচন হয়, সে নিমিভ তাহার শ্রী্টরণে নিবেদন করিও । 


বাগবাজার | 
৪২৫৫ পৌষ সী রি টা | 


সমিক 


পাঠকগণ দেখিষেন যে এই খণ্ডে এরূপ অনেক লীলাকথা লেখা 
আছে যাহা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে । ইহাতে তাহারা কপা করিয়া 
আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিস্ফল লীলা একটিও নাই, 
সকল লীলারই মহৎ তাৎপর্য) আছে। তাহা বুঝিতে অনেক পবিশ্রম, 
সাধনা, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন । কেবল পড়িয়া গেলে, সকল 
লীলার উদ্দেশ্ট বুঝা না গেলেও পারে। পূর্বে আমি প্রভুর লীলা বর্ণনা 
করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটা প্রধান লীলার তাৎপধ্য বিচার 
করিব ইচ্ছা! করিতেছি । সুতরাং পুর্ব যে উদ্দেস্টে লীলা লেখা হইয়াছে, 
এবাঁর অন্য উদ্দেশে লিখিতেছি । কোন একটি লীলার উদ্দেশ্য বর্ণন। 
করিতে হইলে বলিতে হয় অমুক থণ্ডে যে লীলার কথা লেখা হইয়াছে, 
পাঠক আমি এখন তাহার তাৎপর্য বিচার করিতেছি । ইহাতে পাঠকের 
কথায় কথায় সেই সমুদয় লীল! তল্লা করিতে অন্যান্ত খণ্ড খুলিতে 
হইবে। আমি তাহা! না করিয়া পাঠকের স্থুবিধার নিমিত্ত ইহাই 
করিয়াছি যে, যে লীলাটার তাৎপধ্য বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, 
তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়াছি। 
কোন কোন লীল! ছুইবার বর্ণনা! করিবার ইহাই কারণ । 

অপর, আমি যে বৃহৎ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা মনে করিলে 
ভয়ে হতজ্ঞাঁন হইতে হয়। এই পৃথিবী বহু সহশ্র কি লক্ষ বৎসর স্যষ্টি 
হইয়াছে। এখানে কত জাতির উৎপত্তি ও কত জাতির লোপ হইয়াছে, 
কত বড় বড় সাধু আবিভূর্তি হইয়াছেন ও তাহারা অন্তর্ধান করিয়াছেন, 
কিন্ত দুই একটি তত্বের বিষয় এ পধ্যস্ত কেহ কিছু নির্ণয় করিতে পারেন 
নাই। সে তত্বগুলি অতি প্রধান, অতি প্রয়োজনীয় । ইহার মধ্যে 


৮১ 


একটা তত্ব এই যে-_শ্রীভগবান যে আছেন ইহা! অনেকে বিশ্বাস করেন, 
কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? 

ইহার উত্তর এই ষে, ইহার কিছু মাক প্রমাণ নাই । অনেকে বিশ্বাস 
করেন যে, তিনি আছেন এইমাত্র ; কিন্তু কেন বিশ্বাস করেন, এবং 
তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না । 
কেহ কেহ নাকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ 
বলে না। ধিনি দর্শন করিয়াছেন, তাহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে 
পারে, কিন্তু অন্যের নিকট নহে । অতএব ইহা নিশ্চিত-_শ্রীভগবান্‌ যে 
আছেন, তাহার প্রকৃত প্রমাণ নাই । 

ছিতীয় বিচারের তত্ব এই যে, যদি শ্রীভগবান্‌ থাকেন, তবে তিনি 
কিরূপ বস্তু? শ্রীভগবান্‌ যে আছেন, তাহার কোন প্রমাণ যখন নাই, 
তখন দ্বিতীয় তত্বটী জানিবারও কোন স্থযোগ নাই । অতএব জগতের 
যে ছুইটা সর্বপ্রধান সমস্তা, অগ্ভাপি তাহার মীমাংসা! হয় নাই। সে 
ছুটী এই-_ 

(১) শ্রীভগবান্‌ যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? 

(২) বদ্দি তিনি থাকেন, তবে ভিনি কিব্ধপ ? 


এই ছুইটা সমস্তার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার, তাহা আমি 
গ্রহণ করিলাম । পাঠকগণ, আমাকে দাস্তিক ভাবিবেন না। পড়িলে 
বুঝিবেন ষে আমার দম্ভ করিবার কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কপার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র 
কৃতকার্য হইতে পারি তবে জগতের মঙ্গল হইবে । না পারি আমার 
লজ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছুই থাকিবে না। কারণ যাহা কেহ পারেন 
নাই, আমিও তাহাই পারিলাম না, এই মাত্র । 


উপক্রমণিকা 


যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল, তখন ভাবিলাম যে, আর 
লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। তখন আপনার অবস্থা ভাবিয়া 
এই পদটি রচনা করিয়াছিলাম | যথা-_ 


গোর। জান! নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল, 
কাল কাটাতাম আমি হ্খে। 

গৌরনাম কানে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল, 
হুতাসে পিয়াসে মরি ছুঃখে | 

যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তার! ফেলে পলাইল, 
কাহাকে কহিব মনো-ব্যথা | 

কেব! দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে, 
কে শুনাবে মনোমত কথা ॥ 

হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল, 
আগে মোর চিত্ত করি চুরি। 

আপনি মোরে ভাকিল, মন মোর ভুলি গেল, 
এবে করে মে সনে চাতুরী ॥ 

আমি পাছে পাছে যাই, . মোরে দেখিয়া পলায়, 
এবে মোর শক্তি নাই অঙ্গে । 

রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিস্থৃত, 
রলান্ত-চিত বিশ্রাম সে মাগে ॥ 

আর তে! চলিতে নারি, লহ মোরে হাত ধরি, 
যদি কেহ থাক নিজ জন। 

এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে, 


বলরাম দাস আকিঞ্চন ॥ 


৮০ উপক্রমণিকা 


তার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে । অনেকে রুপা করিয়া আমাকে 
প্রভুর শেষ-লীল| লিখিতে অন্থরোধ করিয়াছেন। সে এত জন ষে, 
আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। অনেকে আমাকে বলেন যে, 
তাহার! এই পাঁচ খণ্ড আমূল পাঠ করিয়াছেন, তবুও তাহাদের ক্ষুধা 
নিবৃত্বি হয় নাই ! 


আমি তাহাদের সকলকে একরূপ উত্তর দিই নাই। কাহাকে 
বলিয়াছি যে, আমি বৃদ্ধ, রোগে ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছি, এ কাধ্য 
আমার দ্বারা হইবে না। কাহাকেও বলিয়াছি যে, প্রভৃর লীলা-লেখক 
মহাজনগণ--ধাহাদের উচ্ছিষ্টই আমার কেবল মাত্র শক্তি, তাহার] 
প্রভুর শেষ-লীলা লিখেন নাই, সুতরাং আমার লিখিতে সাহস হইবে 
কেন? ম্হাঁজানেরা বলিয়া গিয়াছেন,-“অগ্ভাপি সেই লীলা করে 
গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥”৮ অর্থাৎ প্রতুর 
লীলার আবার শেষ কি? উহার শেষ নাই। যাহার! বড় নিজ জন, 
তাহাদের নিকট অর এক কথা বলিয়া! অব্যাহতি লইয়াছি। প্রভুর 
লীল! ইচ্ছা! করিলেই লেখা! যায় না, তাহার নিমিত্ত শক্তি চাই। সে 
শক্তি ইচ্ছা করিলেই এ জগতে মিলে না। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা 
কেবল বাধ্য হইয়া । আমি কখন বার্গল! লিখিতে অভ্যাস করি নাই। 
আমার এই সমস্ত অতুযুক্চ বিষয় লিখিতে কখনও সাহসও হইত না। যখন 
প্রভুর লীলা! লিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাঞ্চুল হইয়াছিলাম, তখন 
আপনাকে অপারগ জানিয়া, যাহার! খুব ভাল বার্গলা লিখেন বলিয়া 
বিখ্যাত, তাহাদিগকে লিখিবার নিমিত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্ত 
তাহার কেহ লিখিতে স্বীকার হইলেন না, অথচ লীল। না লিখিলেও 
নয়। আবার কেহ যেন আমার দ্বারা ইহা লিখাইবার নিমিত্ত 


উপক্রমণিক। ৩/০ 


আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে 
হইয়াছিল । তাই লিখিয়াছিলাম এবং এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম 
খণ্ড পর্য্যস্ত লিখিয়! শেষ করিয়াছি । আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, 
আর লিখিবার নিষিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না। 

ইহা! ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল; এবং কেন প্রভুর শেষ-লীলা' 
লিখিতে সাহস হইল না, বলিতে গেলে সেইটাই প্রকৃত কারণ । কিন্তু 
এ কথা সকলকে বলিতে আমি সাহন্‌ পাই নাই। তবে তাহাকেই 
বলিয়াছি ধিনি, আমি জানিতাম, আমার সহিত সহানুভূতি করিবেন 
সেইরূপ একজন ভক্তের সহিত আমার একবার দেখা হয়, তিনিও ষষ্ঠ খগ্ত 
লিখিতে আমাকে অন্থরোধ করেন । তাহাকে আমি তখন যে উত্তর 
দিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা কপাময় পাঠকগণকে বলিতেছি। প্রভুর প্রধান 
প্রধান লীলাগুলি যতদূর জানিয়াছি তাহা! লিখিয়াছিঃ তবে একটা বাকি 
আছে;--সেটা গম্ভীরা-লীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু এই লীল। 
করেন। এই লীলা এত নিগৃঢ় মে বাহিরের লোকে কেহ উহ! জানিতে 
পারে নাই। কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র এই লীলার সহায়ত৷ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রামরায়, (৩) শিখি মাহিতী, 
আর (অর্জন ) মাধবী দাসী। মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী । 
ইহারা সাড়ে তিনজন মহাপাত্র বলিয়! বিখ্যাত । সাড়ে তিনজন, কেন 
শা, মাধবী দাসী স্ত্রীলোক বলিয়া অদ্ধজন | 

অধিকার সকলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরপ প্রশস্ত 
নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক 
এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলোকের স্থখা 
কাহারও হৃদয়ে অল্প আবার কাহারও হাদয়ে অধিক পরিমাণে ধরে। 

গন্ভীরা-লীলা দ্বার প্রতু ষে নিগৃঢ়-রস জীবের আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন, 


৬ 


সু উপক্রমণিকা 


তাহা৷ এই সব পাত্র লইয়৷ প্রভু নিভৃতে আস্বাদন করেন। এই নিগৃঢ-রস 
বিস্তার করিতে প্রতৃর দ্বাদশ বৎসর লাগে । এই যে মহাধিকারী কয়জন 
পাত্র, ইহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভৃকে অনেক কষ্ট করিতে 
হইয়াছিল; প্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। 
এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মৃচ্ছা যাইয়া, ধুলায় 
গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগুঢ রস বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। শ্তধু 
উপদেশ দিয়! সম্যক্রূপে উহা! বুঝাইতে পারিতেন না । কেন পারিতেন 
না, তাহা বলিতেছি । মনে ভাবুন, ছুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের বূপ আস্বাদন 
করিতেছেন । একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, 
বাছিয়! বাছিয়া ছন্দ ও উপমা প্রয়োগ ক।রয়া, অসীম ক্ষমতা দেখাইলেন । 
আর একজন সামান্ত কথায় বর্ণনা! করিলেন, কি করিতে গেলেন, কিন্তু 
পারিলেন না, কথা জড়াইয়া আসিল, তাই পারিলেন না, কি “কথা কহিতে 
কহিতে মূরছিল,” তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক 
হৃদয়গ্রাহী হইবে? অবশ্য শেষোক্ত জনের । 

এই গন্ভীরা-লীলা৷ শ্রীরাধা ও শ্রীকুষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়!। 
এই লীলাদ্বার] প্রভূ সেই সম্বন্ধ পরিস্ফ্টিত করেন। শ্রীমতী বাধা কে? 
না-_ধিনি এশ্বর্ধ্যবিবজ্জিত মাধুর্যময় ভগবান যে শ্রীরুষ্ণ, তাহার প্রধানা 
প্রেয়সী । ইহার অর্থ এই যে, শ্রীমতী রাধার ন্থা।য় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর 
কেহ নাই। শ্রীকুষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভূ গম্ভীরা-লীলায় 
তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন । শ্রীভগবানের মনের ভাব কি, তাহা জীবে 
অতি অল্প জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের ধিনি গ্রেয়নী কি 
ভগবান্‌ ধাহার প্রাণ, তাহার মনের ভাব, জীব সাধন করিলে, অনেকটা 
কি প্রায় সবই জানিতে পারে । এই গন্তীরা-লীলায় শ্রীপ্রভূ, সেই রাধার 
শ্রীরুষ্ণের প্রতি কিরূপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়/ছিলেন ;--কেন না, 
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জীবকে শিখাইবার নিমিত্ব, এবং জীব উহা! হদয়স্থ করিয়া শ্রীভগবানের 
সর্বোচ্চ ভজন শিথিবে বলিয়া। যেহেতু রাধার ভজন সর্বাপেক্ষা উচ্চ, 
সুতরাং ধাহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসন] থাকে, তাহার গোগীর অনুগত, 
কি গোপীর প্রধানা যে রাধা তাহার অনুগত হইয়া, কি অনুকরণ করিয়া, 
ভজন করিতে হয়। 

এই রাধার ভাব জানে কে? বুঝে কে? জানিলেও কাহার সাধ্য 
উহা প্রকাশ বা আন্বাদন করে। তাহাই প্রভূ বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ 
কয়েক জন পাত্র লইলেন, ধাহাঁর। ইহা বুঝিতে ৰা ধারণা করিতে 
পারিবেন । ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে? প্রভূ কি প্রস্তাব লিখিয়া 
ও পরে উহা! পাঠ করিয়া, কি বক্তৃতা! করিয়া, কি কবিতা! লিখিয়া-_ইহা 
শিখাইলেন? তিনি ইহার কিছুই করিলেন না। তবে তিনি কিরুপে 
এই সমুদয় অতি-নিগুঢ়, অতি-গুহ্‌, অতি-পবিত্র, অভি-ুর্ববোধ্য ( অনপিত ) 
ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহ! এখন সংক্ষেপে বলিতেছি। 

প্রথমে প্রভূ শ্রীরাধা হইলেন। নে কিরূপে, তাহা পরে বিবরিয়া 
বলিব। তখন সে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ ব! শ্রাগ্রভূ থাকিলেন না, 
কি অতি গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তখন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে 
ঝীমতী রাধার হইল ।* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রামতী রাধার কিরূপ ভাব, 
উহ! উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগৎকে বুঝাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং শ্রীমতী 
আ'সিলেন, আপিয়! বুঝাইতে লাগিলেন। প্রভু এই রাধাভাবে এক-একটি 
মনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা, শ্রীমতী রাধা 
বলিতেছেন, “আমার প্রাণের প্রাণ যে কৃষঃ”_ইহা বলিতেই, অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতেই, তাহার সর্বাজ পুলকাবৃত হইল। তুমি 
আমি হইলে, শুধু কথাদ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় বুঝাইতে চেষ্টা করিভাম। 


মিন এই “আবেশ তত্ব" পরে বিবরিয়া লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন। 


১০৩ উপক্রমণিকা 


কিন্তু প্রভূ রাধা হইয়া কথা দ্বার! বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের 
স্বারা বুঝাইলেন | যেমন শ্রীরুষ্ের প্রতি তাহার কিরূপ ভাব তাহা__“আমি 
তাহাকে বড় ভালবাসি'__ইহা! বলিয়! না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন ষে, 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষ্ণকথা 
বলিতে যেরূপ বিভাবিত হইতেন, রাধা স্বয়ং আসিয়া এই গভীরা-লীলায় 
দর্শককে তাহা দেখাইতেছেন।” কাজেই যাহারা দর্শক কি শ্রোতা, 
তাহাদের হৃদয়ে সে ভাবটা একেবারে বিধিয়া যাইতেছে । কথায় বলিলে 
এরূপ হইত না। 

কথায় বলিতেছেন, “সখি, অগ্ শ্রীরুষ্ণ আসিবেন।” বলিতে বলিতে 
আর বলিতে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে 
গলিয়া পড়িতে লাগিলেন । যখন এইরূপে কোন সুখের কথা বলিতেছেন, 
তখন নানা! প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যখন 
কষ্ণবিরহ প্রভৃতি দুঃখের কথা৷ বলিতেছেন, তখন সেইরূপে নানা প্রকারে 
ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন,_অর্থাৎ ক্রন্দন করিতেছেন, ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন-ঘন মৃচ্ছা যাইতেছেন। 
কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা 
আসিয়া দেখাইলে, উহা৷ যেরূপ স্বাভাবিক হয়, অভিনয় ছারা তাহা হয় না। 

ইহাকে গভ্ভীরা-লীলা বলে। এই গমীরা-লীলা, যাহা বুঝাইতে প্রভূর 
দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, শত-শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, 
ধূলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মূহুমুছ মৃচ্ছা যাইতে হইয়াছিল, যাহা জীবকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র,--তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে, 
মোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরূপ যে নিগুঢ় লীলা, তাহা আমার 
ন্যায় কোন ক্ষুত্র-জীব, শুধু বাক্যের দ্বারা কি বর্ণন| করিতে পারে ? যদি কেহ 
পারেন, তবে শবয়ং শ্রীমতী রাধা । অতএব এ লীঙ্স। প্রকাশ করা আমার 
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সাধ্যাতীত । সেই লীলা আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেন 
হইলাম তাঁহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি, প্রভূ কপা 
করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন । যদি তিনি শক্তি দেন তবেই পারিব, 
নতুবা নয়। 

গ্ভীরা-লীলা লিখিতে হইবে মনে করিয়া যেরূপ ভয় হইত, আবার 
আরও কয়েকটী বিষয় লিখিবার নিষিত্ত আমার ইচ্ছা সেইবপ বলবতী 
হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্বের লিখিতে পারি নাই। পূর্বে কেবল 
লীল! লিখিয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন্‌ লীলার কি উদ্দেশ্ট তাহ] পরিষ্কার 
করিয়! লিখিবার অবকাঁশ পাই নাই । এই শ্রাগৌরাঙ্গের লীলাম্, অর্থাৎ 
তাহার কার্যে ও বাক্যে, এত নিগৃড ও গুরুতর তত্ব সকল নিহিত আছে, 
যাহা পূর্ব্বে জগতে কেহ জানিতে পারেন নাই, আর উহা! জানিলে জীবের 
মহৎ উপকার সম্ভাবনা । শুধু লীলা পড়িয়া গেলে অনেকের মনে নিগৃঢ় 
তত্ব উদয় হয় না। লীল! মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হয়, করিতে 
করিতে মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্তার মীমাংসা আইসে। 

বিবেচনা করুন গ্রভূর সচরাচর ছুই ভাব ছিল,_-এক সহজ ভাব, আর 
এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরূপ থাকিতেন, আবেশিত 
ভাবে অন্ত প্রকার হইতেন। অনেক ময় এমনও দেখা। বাইত যে, সহজ 
সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ঠিক বিপরীত। ধুন্দাবন দান এক স্থানে 
বলিতেছেন যে, প্রভু এই এক জনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্তি 
প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু পরেই তাহার মন্তকে শ্রীপাদ দিতেছেন। 
ইহার অর্থ কি? প্রভূ কষ্ণপ্রেমে জঙ্জরীভূত, মুহ্মুহ প্রলাপ করিতেছেন। 
তিনি কি বিচার করিয়! সমুদয় কাধ্য করিতেন, না৷ বিকল অবস্থায় লোকে 
যেরূপ করে, অর্থাৎ যাহা মনে উদয় হইত, তাহাই করিতেন? 

একদিন প্রতু শ্রীবাসকে বলিতেছেন যে, “আমি কিরূপে শ্রীকফের রূপ 
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দেখাইব? ইহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?* শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভু, 
ও কথা আমরা শুনিব না। আপনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট স্বীকার করেন 
যে, তাহাকে শ্ামন্গন্দর-রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেদ 
কেন?” প্রভু উত্তরে বলিলেন, “আমি কি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীকষ্চের 
রূপ দেখাইব? যদি বলিয়। থাকি, সে হয়ত উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, 
তুমি ত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি 
শুনিয়াছি যে, সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিয়া থাকি, এমন কি 
অনেক অসম্ভব কথাও বলি। কিন্তু আপনার] আমার বন্ধু, আপনাদের 
কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহার নিমিত 
সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা ?” 

শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভূ, তুমি যাহাকে উন্মাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই 
অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা, আর সহজ অবস্থায় 
যাহা বল, সে সমুদয় তোমার বাহা।” এতএব প্রভুর এই দুইটী অবস্থাঁ_ 
আবেশিত ও সহজ,-__সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তাহা যদি হইল, তবে এই 
আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বাকি? আর, ইহার 
কোন অবস্থার কথা কি কার্ধ্য আমাদের কতদ্রর মাস্ট করিতে হইবে ? 
আমারা গ্রভূর লীলায় দেখিতেছি যে, অনেক স্থানে এরূপ লেখা আছে, 
ষথা--প্রতুর তখন আবেশিত চিত্ত”; কি প্রভু “ক্ষণে বাহা পাইয়া"; 
কি প্রভু বলিতেছেন, “বন্ধুগণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম ? আবার 
প্রতুর কাণ্ড দেখুন । প্রভু করিতেছেন কি; না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক 
দর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আবার কথন বা, 
আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন। প্রভু কিছুকাল 
এত বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন যে, তাহাকে পাগল ভাবিয়া তাহার নিজজন 
ভীহাকে বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভুর কিরূপ লীলা? আর 
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“প্রভুর রাধাভাবে গড়া তন্থ*-_এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ 
কি? প্রভুর “প্রকাশ,” বা প্রভুর “মহাপ্রক।শ*-ইহার অর্থকি? আর 
প্রন্তুর সেই সময় বালকের ম্যায় বাবহার করার অর্থই বা কি? 
আবার দেখিতেছি, প্রভূর দেহে নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইত । কখন 

তিনি আপন দেহদ্বারা চক্র হইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, আবার কখন আর্দর 
দেহ, কথন শুফ দেহ হইত, ইত্যাদি । এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য কি? 
আবার কখনও প্রভূ কৃষ্ণের নিকটে অতি কাতরে পাপ মাঞজ্জনার নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিতেছেন । ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তের! ইহা! করিয়! থাকেন, ও 
প্রভু অনেক সময় ভক্ত-ভাবে থাকিতেন। কিন্তু একটু পরে প্রভূ আবার 
তিনিই কৃষ্ণ) ইহাই বলিয়া অন্যের পাপ মার্জনা করিতেছেন। অতএব 
তিনি ভক্ত, না কৃষ্ণ? প্রভু রাধাভাবে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়! রোদন 
করিতেছেন। বলিতেছেন, “আমার কৃষ্তকে কুমতি কুজা ভূলাইয়া 
রাখিয়াছে,” কি “তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর ত আইলেন 
না।” তখন সকলে বুঝিলেন ইনি রাধা । আবার একটু পরে “রাধা 
রাধা” বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, “কোথা আমার 
প্রাণপ্রেয়সী রাধা, তোমার বিরহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে 
না” তখন বোধ হইল তিনি কৃষ্ণ। অতএব তিনি ভক্জ, না রাধা, না 
কষ । প্রতৃর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্ধায় পড়েন। প্রত 
এরূপ করেন কেন? পরিশেষে স্বরূপ গৌসাই ইহার একটি সিদ্ধাস্ত 
করেন, তাহ। এই শ্লোক ব্যক্ত, যথা- শ্রীত্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াম্‌-- 

রাধা রুষ্তপ্রণয়বিকৃতিহলণদিনীশক্তিরস্মা-- 

দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভদং গতৌ তৌ 

চৈতন্যাথ্যং প্রকটমধুনা তন়্ঞক্যমাপ্তং 

রাধাভাবছ্যুতিস্ৃবলিতং নৌমি কৃষ্ণম্বরূপম্‌ ॥ ৫ ॥ 
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শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-- 
স্বাছ্যো যেনাভূতমধুরিমা কীদৃশো! বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যং চাম্বা মদ্ৃভবত: কীশং বেতি লোভা- 
ত্স্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬। 


প্রথম স্লোকের তাৎ্পধ্য এই যে, রাধাকৃষণ পূর্বের পৃথক ভাবে বিরাজ 
করিতেন, এখন তাহারা! এক দেহ লইয়াছেন। অর্থাৎ গৌরা বস্তুতঃ 
রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কখনও রাধা প্রকাশ হইয়। কষ্ণের নিমিত্ত 
রোদন, আবার কখনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়া রাধার নিমিত্ত রোদন করেন । 
এই মীমাংসায় একটি অভাব রহিল । যাদ গৌরাঙ্গ রাধা-কুষ্ণ হইলেন, 
তবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ, যিনি পাপ মাজ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কে? 
দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিতে একটু কষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, 
তিনি রাধাপ্রেম আম্বাদন করিয়া যত আনন্দলাভ করেন, শ্রীমতী রাধা 
তাহার কষ্ণ-প্রেমান্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব 
করেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আন্বা্ন 
করিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেইজন্য দুইজনে মিলিলেন। ইহাতে, রাধার 
যে আনন্দ, শ্রীকষ্ণ তাহার অংশীদার হইলেন। এরূপ মীমাংসা ভক্তগণের 
নিকট বড় মধুর। কিন্তু আর এক জাতীয় মনুষ্য আছেন, যাহারা 
একেবারে নাস্তিক। প্রধানত: তাহাদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত 
হইতেছে । আমি এই তত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার সর্ধববাদিসম্মত 
কোন মীমাংসা আছে কিনা, দেখিব। প্রভুর লীলার মধ্যে এইবপ 
নানাবিধ সমন্তা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্তাক, আর আমি 
তাহাই করিব। এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া 
আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম। 
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যেমন গম্ভীর! লিখিতে ভয় হইত, তেমনি লীলার রহশ্ত বিচার করিতে 
খড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু এ লীলা-বিচার অপেক্ষা আর একটী বলবৎ কার্ধ্য 
হস্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছা ছিল, এই স্থযোগে তাহাই 
করিব। বিশ্বাস ও জ্ঞান ছুটী পৃথক বন্ত। শ্রীভগবান্‌ বলিয়া যে এক 
বস্ত আছেন, তিনি বিশ্বাসের বস্তু, জ্ঞানের বস্ত নহেন; অর্থাৎ ভগবান্‌ ষে 
আছেন এ পর্যযস্ত ইহা! কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে 
ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। ন্তরাং তিনি কিরূপ বস্তু, ভাল কি 
মন্দ, তাহার প্ররূত মীমাংসা এ পধ্যস্ত হয় নাই। আমাদের হৃদয় বলে 
'ষে, তিনি ভাল,স-এই মাত্র । কিন্তু একজন নাস্তিক যদি বলে,--তিনি 
'ষে ভাল তাহার প্রমাণ কি? তখন ইহার প্রমাণ দিতে পারিব না। 
শুনিতে পাই ভগবদ্র্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু নে 
প্রমাণ নয়। যেমন শাস্ত্রে দেখি যে, শ্রীল নারদ শ্রীরুষ্ণের সহিত কথ৷ 
কহিতেন। কিন্তু যে অবিশ্বাসী, সে তাহ মানিবে কেন? নারদ বলিয়। 
যে কোন মুনি ছিলেন, তাহা সে স্বীকারই করিবে না। শ্ীভগবান্‌ 
আছেন, ইহ! যদি প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়ঃ আর ইহাও যদি প্রমাণিত 
হয় যে, ছিনি মনুষ্তকে সন্তানের ভ্যায় ন্মেহ করেন, এবং মরণের পরে 
মনুষ্কে চিরজীবন দিয়া থাকেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা 
থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে দুখ, তাহার প্রধান কারণ, মধুমর 
ভগবানে ও পরকালে তাহাদের বিশ্বাস নাই। যদি প্রমাণ হয়-- 
শ্রভগবান্‌ আছেন, তিনি অনন্ত-গুণময় বস্তু, মনুস্তকে পুত্রের ন্যায় স্লেহ 
করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনস্তজগতে লইয়া পরম সুখে 
রাখেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত) করিতে থাকিবে; শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভক্তগণ দিবানিশি নৃত্য করিতেন, নৃত্যই তাহাদের প্রধান ভজন 
হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাহার! জানিয়াছিলেন যে, অতি 
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স্মেহশীল ভগবান আছেন ও পরকাল আছে, তাই তাহারা নৃত্য 
করিতেন ।* 
যদি আমর! প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারি যে, প্রেমময় 
ভগবান্‌ আছেন ও মনুস্তের অনন্ত-জীবন আছে, তবে জগতে দুঃখ প্রায় 
থাকিবে না। ইহা! প্রভুর লীলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া 
আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই জন্যই আমরা ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে পারিলাম 
ন] বলিয়া ব্যাকুল হইতাম । ভগবান্‌ ষে অছেন, তাহার প্রত্যক্গ প্রমাণ 
এ পধ্যস্ত কেহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বান, এই প্রমাণ 
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, প্রভুর লীলায় 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, শ্রীভগবান্‌ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জীবের সহিত 
ইষ্টগোঠি করিয়াছেন,__আর তাহা ছুই চারি জনের সঙ্গে কিন্বা মূর্খ ও 


% অনন্ত-জীবন কাহাকে বলি? কেহ বলেন, মনুস্ত মরিয়া আবার এই জগতে আর 
একজ ন হইয়া আসিবে । ইহাকে অনন্ত-জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল সে 
ত আর জন্মিল না, জন্মিল আর একজন । “লয়” কি “নির্ববাণ”,-ইহীও অনন্ত-জীবন 
নম্ব। অনন্ত-জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে 
পুনর্জন্মের তত্ব প্রবেশ করিয়াছে । ইহা ষে কোথ! হইতে আসিল, তাহ। নির্দেশ করা 
ছুট । বোধহয় বৌদ্ধধন্ম হইতে আসিয়াছে, কারণ পুনর্জন্ম তাহাদের ধর্মের 
জীব্ন। যাহার! হিন্দু, তাহারা! পুনর্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে, 
শ্রুতি, স্বৃতি ও পুরাণে মতভেদ হইলে বেদই প্রমাণ। তাহা যদি হইল, তবে বেদের 
পরকাল-তন্ব কি তাহ! শ্রবণ করুন। বেদের মতে মানুষ মরিলে যেমন তেমনি থাকে, 
থাকিয়া তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হয়, এবং প্রিয় জন লইয়! চিরজীবন 
যাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ হুন্দর পরকালতত্ব 
আর কোন দেশে কোন ধর্মে নাই! ইউরৌপের অনেক মহাপপ্ডিত বেদের এই 
পয়কালতত্ব দেখিয়া পুলকিত ও আশ্ধ্যান্থিত হইয়াছেন । 
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নির্বোধ লোকের সঙ্গে নয়--সমাজের ও দেশের শীর্ষস্থানীয় সহঅ-সহন্র 
লোকের সঙ্গে । 

স্থতরাং তিনি কিবূপ বস্তু তাহা আর এখন তর্কের বিষয় নয়,তিনি, 
স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর 
এক মুখ্য উদ্দেশ্ত এই যে, এই উপলক্ষে কৃপাময় শ্রীভগবান্‌ আপনার 
পরিচয় তাহার সন্ভানগণকে দিয়া গিয়াছেন। কোন কোন পাঠক হয়ত 
ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদয় কথা অতিরঞ্জিত। তাহাঁদের নিকট. 
আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, 
তাহা যেন তাহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। তাহারা আমার এই প্রমাণ 
সমুদয় অতি নির্দয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন 
বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথ! পেষণে নষ্ট হয়, আর সত্য কথা 
পেষণে বদ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন যেন তাহারা আমার' 
এই অকাট্য প্রমাণগুলিকে অন্যায় করিয়া ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। 
আর যে প্রমাণগুলি দুর্ব্বল, তাহাঁও একেবারে উড়াইয়া না দেন। কারণ 
দূর্বল প্রমাণগুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেছ্য 
হয়। যখন আমার মনে এরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারেন 
যে, এই লীলা! লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। 
এই সমস্ত কথা আমি পূর্বে লিখিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তখন 
লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রুগ্ন ও বুদ্ধ 
হইতে লাগিলাম, পুস্তক শেষ করিতে পারিলাম না। রিশেষতঃ 
গভীরা-লীল| লিখিতে হইবে মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হইত। 

পাঠকগণ! এখন বিবেচন৷ করুন ষে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল। জীবের বন্থমূল্য 
ধন কি না; আর, এ ধনের সহিত অন্য কোন ধনের তুলনা হয় কি ন!1। 
কারণ এই ধর্মের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে, এরূপ আর কোন ধর্মের নাই । 





শ্রঘমিয়নিমাই-্িত 


প্রথম অধ্যায় 


আশীর্ব্বাদ 
শুদ্ধ বেলোয়ালী--চৌতাল। 


কোটা যুগ চিরজীবী রহো৷ আমার-_প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর, 
জগন্নাথ হ্ুত, গৌরাঙ্গ শতিতপাবন ॥ 

শচীর কুল-তারণ, বিষ্ুপ্রিয়া প্রাগধন, 
দুঃখী জনে দয়! কর হে, তারণ শরণ । 

প্রেমের বস্তায় জগৎ ভাসালে, আপনি কার্দি কান্নাইলে, 

মধুর মধুর লীলা করিলে ; 

বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আশীর্বাদ, 

দাও দাও দাও দীনহীন জীবে অমূলা চরণ ॥ 


শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেষ-লীলায় 
তাহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হঠাৎ দেখিলে মনে হইত, যেমন 
নদীতে কোন ভালমান দ্রব্য জোয়ার-ভাটায় একবার এদিকে একবার 
ওদিকে চালিত হয়, তিনি সেইূপ চালিত হইতেছেন । তিনি কি 
সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন? না» তাহা নয়। তাহার বিহ্বলতা! 
বাহ। তাহার সমুদয় কাধ্য দেখিলে বোধ হইবে যে, তিনি কিকি 
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করিবেন, তাহা তাহার জগতে উদয় হইবার পূর্বের স্থিবীকূত হইয়াছিল । 
কাহার দ্বারা? নাঁ-এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্ত দ্বারা। এ খেলা 
তাহার জন্মিবার পূর্বের পত্বন হয়, আর ঘিনি ইহা করিয়াছেন তাহার 
ভূত ভবিষ্যৎ সমুদয় গোচর ছিল । আবার তাহার এ শক্তিও ছিল যে, 
তিনি পূর্বে আপনার মনোমত খেলা পাতাইয়া কার্যে তাহা পরিণত 
করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরার্শ এই নিমিত্ত অবতারের পদ প্রার্চ হয়েন। 
তাহার এই পদ প্রাঞ্চিতে তাহার অমানুষিক অমীম শক্তির পরিচয় 
দিতেছে । এই “অবতার” তত্বটা ও এই কথাটার ইতিহাস বিচার 
করুন। যখন এই কথাটি হষ্ট হয়, সেই সঙ্গে তখন তাহার কাধ্যও স্থির 
করা হয়। কথা হয় যে, শ্রীভগবান্‌ মন্ষ্য-সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, 
আর তখন তাহাকে অবতার বলা যায়। এ সঙ্গে আরও কথা! হয় ষে, 
এইরূপে অমুক অমুক অবতার হইয়াছেন, আরও একটি হইবেন, তাহাকে 
বলে কন্কি-অবতার। স্থৃতরাং এই শবটা স্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, উহার যে কার্য 
তাহাও স্থিবীকুত হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দের ও তত্বের সহিত 
মনুষ্তের আর কোন সন্বন্ধ ছিল না। 

কিন্তু নবদ্বীপে এই কথ ও তত্ব আবার উখিত হইল । যখন নবদীপের 
লোকের! দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তটী একটি কাধ্য করিতেছেন, ধে কারধ্যের 
ত্রমশুন্ত মানচিত্র পূর্বে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাহারা আবার অবতার 
কথাটা উঠাইলেন। খন তাহার দেখিলেন ষে, অসীম শক্কিসম্পন্ন একটা 
বন্ত পূর্বের একটা খেলা পাতাইয়া এবং পরে তাহা কার্যে পরিণত করিয়া 
তাহার সেই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তখন তাহারা বলিলেন যে, এই 
বস্তটা আমাদের ন্ায় মনুস্ত নহেন) ইহার যে শক্তি উহা ভগবান্‌ ব্যতীত 
আর কাহারও সম্ভবে না। তাই লোকে লুপ্ত অবতার-তত্ব বস্তটী আবার 


সজীব করিলেন । 
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যনে করুন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বন্ত সাব্যস্ত করিলেন যে, 
জীবকে অতি নিগুঢ় গ্রেমধর্ম অর্পণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে 
হুইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটি অবতারের 
আব্তক, তাহার অমুক স্থানে অমুক সময় জন্মগ্রহণ করা উচিত, এবং 
তাহার পরে তাহার এই সমুদয় কার্ধ্য করিতে হইবে । সেই অসীম 
শক্তিসম্পর বস্তু পূর্বে এই সমুদয় সাব্যস্ত করিলেন, পরে সেই সমুদয় 
প্রস্তাবিত ঘটনা কাধ্যে পরিণত হইল । 

উপরে যাহা! বলিলাম, প্রভুর লীল! যনোষোগপূর্ধক পাঠ করিলে 
ডাহাই বোধ হইবে। সে সময়ে শ্রীনবত্বীপ বিদ্ধ! ও বুদ্ধি-চষ্চায় পৃথিবীর 
মধে। সর্বপ্রধান স্থান ছিল। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্ত শ্থিরি করিলেন 
ঘে, এই নবদ্ধীপেই এই অবতারের উদয়ের উপযুক্ত স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ 
অকুভোভয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন। শুনিতে পাই, যীশুর সঙ্গিগণ 
ছিলেন জালিয়৷ প্রভৃতি নীচ লোক । এই জগতে সামান্য ষে যে অবতার 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই সঙ্গী এরূপ মূর্খ অজ্ঞ লোক 
ছিলেন । . কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না-_-প্ডিত সমাজে, 
ষেখানে সে সময় অতিম্ুক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পাঁণত বিরাজ 
করিতেছেন। তিনি জন্সিলেন কিরূপ সময়, না-যখন সেই নবদ্ীপ 
উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থাৎ যখন মিথিলার স্যায়শান্ত্র নিজ 
জন্মস্থানে দুঃখ পাইয়। এই নবদ্বীপনগরে আশ্রয় লইয়াছেন ; যখন 
বাস্থদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি এ নগর অলম্কত করিতেছেন । 
ষখন স্মার্ত ভট্টাচার্য রথুনন্দন তাহার স্থিতি, ও আগমবাগীশ তাহার তত্ত্রসার 
লিখিতেছেন; এবং যখন কমলাক্ষ ভক্তিশাপ্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সেই 
অসীম শক্কিসম্পন্ন বসন্ত ভাবিলেন যে, সেই ভাবী অবতার জগতের প্রধান 
স্থানে প্রধান লোক সমাজে জন্মিলে কাধ্যের সুবিধা হইবে,-আর 
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প্রকৃত তাহাই হইল । যেহেতু সেই বন্ত বুঝিয়াছিলেন যে, এই ভাবী 
অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান আপনা! 
আপনি তাহার বশীভূত হইবে । 

আমাদের দেশে বংসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোহর সময় ফাল্তন মাস) 
অব্তার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন । আবার ফাল্ন মাসের সর্বাপেক্ষা 
মনোহর সময় পুণিমা-সন্ধ্যা) কাজেই যেমন ফাল্ধনী-পৃণিমার চন্দ্র উদয় 
হইলেন, অমনি গৌরচন্ত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও এই সময় 
অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত। 

প্রভূর লীলায় দেখিবেন যে, তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভালবাসিতেন। 
এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন, তখন তাহার চতুদ্দিকে 
হরিধ্বনি হইত | ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি, 
বহিরঙ্গগণের নিমিত্ত হরিনামই তাহার মূলমন্ত ছিল। প্রভু এরূপ সময় 
জন্মগ্রহণ করিলেন, যখন চন্্রগ্রহণ হইয়াছে । ইহার তাৎপধ্য এই যে-_. 
প্রভুর মনের অভিপ্রায় তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবেন, 
তাই গ্রহণের সময জন্মগ্রহণ করিয়। সেই ইচ্ছ। পুরাইলেন। 

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগোরাম্গ-দেহ, ইহা সর্বানগহুন্দর 
করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভু বার যাস উদ্রে রহিলেন,--কেন, 
তাহা বলিতেছি। সাধারণতঃ সন্তান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভু আরও 
পূর্ণ দুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে 
এই দুই মাস শচীর দ্বার! প্রতিপালিত হইতেন। কিন্ত তিনি গর্ভের 
বাহিরে আসিয়া দেহটা শচীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে 
থাকিলেন, সুতরাং স্বভাব কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন । শচীর 
সেই দেহ পালন করিতে অনেক তুল হইবার সম্ভাবনা ছিল ও তাহাতে 
দেহটী আঘাত পাইতে পারিত,--কিন্তু স্বভাবের ভূল হয় না। কাজেই 


মূরারি ও নিমাই ৫ 


পুর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভূ ভূমিষ্ট হইলেন । তখন সে দেহ দেখিয়া 
লোকে চমকিত হইল । ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে যেন এক বত্সরের শিশু 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপূর্ব লগ্ে। 
এরূপ শুভলগ্নে কেবল শ্রীকুষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, আর কাহাকেও এরূপ 
স্থসময়ে জন্মিভে দেখা যায় নাই । ইহাও যে দৈব হইয়াছে, তাহা উপরের 
ঘটন। দেখিলে বোধ হয় না, অর্থঃ বোধ হয় যে, তিনি যেন ইচ্ছ| করিয়াই 
সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন। 

শিশুবেলা নিমাইয়ের চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। তাহ অপেক্ষা অনেক 
বড় মুরারি, বড় জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, ব্ড় 
একটা ভগবান্‌ মানিতেন না। এক দিবস তিনি বয়ন্যদিগের সহিত 
যোগবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন ; মনের ভাব 
বুঝাইবার নিমিত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতে- 
ছেন। পঞ্চমবর্ষের নিমাই বয়স্ত বালকদিকের সঙ্গে তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎ 
তাহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন । মুরারি ইহ! দেখিয়া ক্রুদ্ধ 
হইয়া জগয়াথের বেটাকে নিন্দ! করিতে লাগিলেন। পরে যখন আহারে 
বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার থালে মৃত্রত্যাগ 
করিলেন, আর বলিলেন, “মুরারি, হাতু-নাড়া মুখ-নাড়া ছাড়, জ্ঞান 
ছাড়, বক্তৃতা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবানকে ভজনা কর। যেব্যক্তি বলে যে 
সে নিজে ভগবান্‌, তাহার থালে আমি প্রস্রাব করি।” অবশ্য কাহারও 
থালে প্র্নাব করা অন্যায়, কিন্ত ভাবুন নিমাই কি বলিয়া উহ! করিয়া- 
ছিলেন । যোগবাশিষই্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সেপুম্তকের মন্দ এই' 
যে, ভগবান্‌ বলিয়া আর কোন পৃথক বস্ত নাই, মানুষই ভগবান্‌ ।' 
মুরারি তাহারই চচ্চা করিতেছিলেন। 

প্রেমভক্তি শিক্ষা! দ্রিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ-অবতার । ক্তরাং ষোগ- 
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বাশিষ্টের শিক্ষা আর তাহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত। ভক্তিধর্মে বলে 
--ভগবান মন্স্তের কর্তা, আর মনুষ্য তাহার দাসাহগ্দাস। তাই বালক 
শিমাই মুরারিকে ভাল কারিয়া শিক্ষী দিলেন,-এমন করিয়া, যে তিনি 
তাহ! চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফলভোগ 
করিতেছি । 
আপনারা নিমাইয়ের এই কাগুকে অবশ্য রুপা করিয়া পাগলামি 

বলিবেন না। ইহ একটি উদ্দেশ্টপূর্ণ লীলা । আবার আর এক লীলা 
অবণ করুন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়! যে সংকীর্তন রচনা করেন, ঠিক 
সেইব্প সংকীর্তন পূর্বব এক দিবম করিতেছিলেন, তখন তাহার বয়স 
সবে পাঁচ ছয় বখসর । বয়ন) বাঁলকগণহে নিমাই বনযালা পরাইয়াছেন, 
মধ্যস্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গীর! তাহাকে ঘিরিয়া এরূপ 
নৃত্য করিতেছে । যে বালক নাচিতেছে না, তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন 
করিতেছেন, আর সেই স্পর্শে শক্তি পাইয়। সে তখন নৃত্য করিতেছে । 
সেই সময় সেই পথে করেকজন পণ্ডিত যাইতেছিলেন, তাহারা কৌতুক 
দোখতে দ্াড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়া তাহার! চৈতন্য 
হারাইলেন, এবং বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন । যথা-_ 

“চৌ(ধিকে ঝাঁণক “বড়ি হরি হরি বলে। 

আনন্দে বিভোর গোর! ভূমে গড়ি বুলে ॥ 

বোল বোল বলি ডাকে মেঘ-গন্তীর স্বরে | 

আইস আইস বলি বালক কোলে করে ॥ 

শ্রীঞ্গ পরশে ঝলক পাসরে আপন! । 

আশ্চধ্য ঘটন! এই লালক কান্দে না ॥ 

হেনকালে সেই পথে চলিছে পণ্ডিত । 

বিশ্বস্তরের খেলা দেখে আচাম্বত ॥ 


নিমাইয়ের তীক্ষ বুছি ৭ 


আপনা পাসরি পণ্ডিত সান্ধাইল মেলে । 

করতালি দিয়! নাচে হরি হরি ব'লে ॥ 

হরি বোল শুনি শচী আইলা ত্বরিত | 

দেখে পুত্র নাচে যত পণ্ডিত সহিত ॥ 

পুত পুত বলি শচী নিমাই কৈল কোলে । 

সভারে দেখিয়! সে নিষ্ঠুর বাণী বলে। 

এমত ব্যাভার ভেল পণ্ডিত সভায় । 

পর পুত্র পাগল করি উন্মত্তে নাচায় 7৮ (€ চৈতন্যযঙ্গল ) 

অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়৷ ধাইয়া আসিলেন এবং পুত্রকে কোলে 
করিলেন। তখন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, তাহারা লজ্জায় মরিয়া 
গেলেন। তাহারা না রাজপথে সর্বলোঁক সম্মুখে নৃত্য করিতেছিলেন ! 
নিমাই যখন এই লীলা করেন, তখন তিনি মায়ের কোলের ছেলে । এটা 
নিমাইয়ের বাল্য-চপলতা, না লীলাখেল1 ?-_-কি বলেন ? 
নিমাই পাঠারস্ত করিলেই দেখা গেল যে, বিদ্যাবুদ্ধির আকর- স্থান 

ষে নবদ্বীপ, সেখানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পান্র। সেখানে তখন 
সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান রঘুনাথ শিরোমণি। তাহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান 
জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রঘুনাথ 
নিমাইয়ের বৃদ্ধিতে প্রাতিভাশুন্য । নিমাই ও রঘুনাথে অনেক ছন্দের 
কথা জনশ্রতিতে জানা যায়। আর সকল ছন্দেই নিমাই জয়লাভ 
করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, 
যদি নিমাই আপনার ন্ঠায়গ্রস্থ রঘুনাথের সাস্নার নিমিত্ত ছি'ডিয়া না 
ফেলিতেন। তখন দেখা গেল যে, তিনি নিতান্ত উদ্দেশ্শৃন্ত ছিলেন 
না। তিনি যে দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিথিজমীকে জয় করিয়া 
নবীপের ও জগতের পশ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। নিমাই যখন 
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বালক, তখন তিনি নবদীপের ন্যায় বিঘজ্জন সমাজে টোল স্থাপন করেন । 
আর সে টোলে বহু সহস্র পড়,য়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। যথা ঠচতন্ত- 
ভাগ বতে--- 

“কত ব৷ প্রভুর শিষ্ত তার অন্ত নাই। 

কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নানা ঠীই ॥” 

“সহত্্ সহস্র যত প্রভুর শিল্ঠগণ | 

অবাক হইল সবে শুনিয়! বর্ণন ॥” 

আবার ঠেতন্ভভাগবতে দেখি যে, প্রভু যখন বঙ্গদেশে যান, তখন 
সেখানেও তাহার সহম্্ সহত্র শিষ্য হয়, ও তাহারা তাহার সঙ্গে নবছীপে 
আসিয়াছিল। সেই বালক-কালে তিনি ব্যাকরণের একথানি টিপ্ননী করেন, 
তাহা তখন নবদ্বীপের ন্তাঁয় সমাজে চলিত হইয়াছিল । 
নিমাই পূর্বাঞ্চলে কেন গমন করিলেন? তখন তিনি কেবল যৌবনে 

পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে, অর্থ উপার্জন 
করিতে যাইতেছেন। কিন্ত অর্থ উপাজ্জনে যে তাহার কখনও বাসনা 
ছিল, তাহা তাহার লীল পড়িলে বোধ হয় না। তিনি কেন পূর্ব্ববঙ্গে 
গিয়াছিলেন, তাহা তাহার কাধ্য দ্বারা কিছু কিছু জানা ধায়। তিনি 
অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া পূর্বববঙ্গে ষাইবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, 
অথচ পুর্বববঙ্গে ভক্তিধর্ম প্রচার করা প্রয়োজন। তাই পদ্মাবতী তীরে 
গেলেন। তিনি পুর্বববঙ্গে কিরূপে ধন্ম প্রচার করেন, তাহা আমরা 
জানিতে পারি নাই, কেহ তাহার সেখানকার প্রচার প্রণালীর কথা 
কোন লীলা-গ্রন্থে বলেন নাই। ঘখন পূর্বাঞ্চলে যান, তখন তিনি 
একজন বিখ্যাত শিশুপগ্ডিত মাত্র । তাহাতে যে ধর্মের কিছু ভাব আছে 
তাহাও লোকে জানিত না, বরং লোকে তাহাকে এক প্রকার নাস্তিক 
ভাবিতি। আবার যখন তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও সেইবূপ 


নিমাই পূর্বববঙ্গে ৯ 
বড়পত্ডিত, কেবক বিছ্াচচ্চা করেন। তখন তীহার হৃদয়ে যে কোন 
ধ্মভাবের লক্ষ্মণ আছে তাহা বোধ হইত না। অথচ তখন তিনি পূর্ববঙ্গ 
একটা ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আসিলেন। যথ! টচতন্মর্জলে-_ 

“সেই পল্মাবতী-তটবাসী যত জন । 

বিশ্বস্তর দেখি শ্লাঘ্য করয়ে নয়ন ॥ 

পদ্মাবতী তীরে-তীরে ফিরে গৌরহরি |: 

সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি ॥ 

চণ্ডাল পতিত কিবা দুঙ্জন সঙ্জন | 

সভারে যাচিয়! প্রভু দিল হরিনাম ॥৮ 

আবার চৈতন্তভাগবতে-_- 

“এই মতে বিদ্যারসে বৈকুষ্ঠের পতি । 

বিছ্যারসে বজদেশে করিলেন স্থিতি ॥ 

সহম্্ সহমত শিষ্য হইল তথায়। 

হেন নাহি জানি কে পড়ে কোন ঠাঞ্ছি ॥ 

সেই ভাবে অগ্যাপিও এই বঙ্গদেশে। 

শ্রীচেতন্ত-সংকীর্তন করে স্ত্রী ও পুরুষে 1” 

এইবূপে নবদীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভু লুকাইয়া বঙ্গদেশ 

উদ্ধার করিলেন। ব্জগদেশে যাইবার আর একটী কাঁরণ--রঘুনাথ ভট্টকে 
সট্টি করা। কারণ গোস্বামী রঘুনাথ তাঁহার লীলাখেলার এক অঙ্গ। 
সে কিরূপে বলিতেছি। একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান লোক 
তপনমিশ্র আসিয়া তাহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে প্রভু জিভ কাটিয়া 
উঠিয়া দাড়াইলেন। তখন তপন বলিলেন, “আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, 
আমি গতরাত্রে স্বপ্পে জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান । এখন আমাকে 
উদ্ধার করুন|”, প্রভু বলিলেন, “তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর, সেখানে 
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তোমার সহিত আমার দেখা হইবে । এই কথা শুনিয়া তপন মিশ্র তদণ্ডে 
সন্ত্রীক বারাণসী চলিয়া গেলেন, আর একাদশ বৎসর পরে সেখানে 
প্রভুর দর্শন পাইলেন । অতএব এই লীলাখেলা ধিনি পাতাইয়াছিলেন, 
তিনি ত্বাহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে, তপনমিশ্রের বারাণসী যাইতে 
হইবে, সেখানে অবতারের সহিত তাহার দেখা হইবে, আর সেই 
অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু তাহার খেল। কাধ্যে পরিণত করিতে শক্ত হইবেন । 
অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি তাহার অধীন ছিল। কি ঘটনা হইবে 
তাহা তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করিতেন, পরে সেগুলি ঘটাইতেন। 

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোম্বামী--ধাহাকে প্রতুর প্রয়োজন-_ 
তপনের ওরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপনমিশ্রকে আজ্ঞ৷ করেন 
“তুমি সন্ত্রীক বারাণসী গমন কর 1” এইরূপে প্রতুর লীলার প্রধান 
সঙ্গীগুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন। 

নিমাইপপ্ডিত গয়াধামে যাইবেন। ইহার পুর্ববে তিনি নদীয়ায় 
কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাহার গঙ্গায় সম্ভরণে 
ভব্যলোক অস্থির হইতেন। ঘাটে লোকে পুজা! করিতে আসিয়াছে, তিনি 
পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকার! ব্রত করিতেছে, 
তিনি নৈবেগ্ঠ্য কাড়িয়া খাইলেন। একটু বড় হইলে সে সব ছাড়িলেন, 
কিন্ত তবু তাহার গাভ্ীর্যের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীধরের সহিত 
কলাপাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, মুকুন্দকে “বাঙ্গাল” “বাঙ্গাল” 
বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন, বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়া কথা শিখিয় 
আসিয়া তাহার দিব্য অন্থকরণ করিয়া বয়স্তগণকে হাসাইতেন। পড়! 
দেখিলেই তিনি ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহার ফাকির ভয়ে 
অধ্যাপক পর্য্যস্ত অস্থির হইতেন। তাহার পিতৃবন্ধু শ্রীবানপণ্ডিত তাহাকে 
কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিলে, তিনি সেই গর্বিত গুরুজনকে ঠাট্টা! 
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করিলেন । তবে খন তিনি টোলে বসিতেন5 তখন কাহার সাধ্য যে 
চপলতা করে। যখন পূর্বববঙ্গে গমন করেন, তখনও কয়েক মাস একটু 
স্থির ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে জন্মাবধি এই চতুর্তবিংশতি বৎসর পথ্যস্ত 
কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধতপনা, কেবল পড়ুয়ার দাস্তিকতা করিয়াছেন। 
সেই চঞ্চলশিরোমণি, সেই উদ্ধত নবীন-অধ্যাপক, এখন গয়ায় চলিলেন ! 
যথা চৈতন্যভাগবতে-- 


“গয়াতীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া । 
নমস্কারিলেন প্রতৃ শ্রীকর জুড়িয়া ॥" 
এই যে ছুই কর জুঁড়িলেন, ইহা চিরজীবন জোড়াই থাকিল। পরে 
চক্রবেড়ে গদাধরের পাদপদ্ন দর্শন করিলেন! ইহাতে হইল কি, না 
“অশ্রধারা বহে ছুই শ্রীপন্মনয়নে | 
রোমহ্র্য কম্প হেল চরণ ধর্শনে | 
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গ! বহে প্রভুর নয়নে ।” 
“আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময় । 
দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয় |” 
পরে রোদন করিতে লাগিলেন 
“কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রুহরি। 
কোন দিগে গেল! মোর প্রাণ করি চুরি ॥ 
আর্তনাদ করি প্রভূ ভাকে উচ্চৈঃস্বরে | 
কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে ॥ 
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈংম্বরে । 
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে ॥” 
যে নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিলেন তিনি আর 
ফিরিলেন না, যিনি আসিলেন তিনি আর এক বস্ত। ষ্থা-_ 
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“তিলার্দেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ । 
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্তাষ ॥ 
(শেষে প্রভূ হইলেন বড় অসন্বর । 
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল! বহুতর ॥ 
ভরিল পুষ্পের বন মহ! প্রেমজলে । 
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ 
পুলকে পৃণিত হৈল সর্ব কলেবরে ।” 
এইরূপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, আর নয়নজলে সেস্থান কর্দমময় 
হইতে লাগিল। আবার ইহার সঙ্গে ঘন ঘন মুচ্ছণও হইতে লাগিল। 
প্রাতে স্নান করিতে গেলেন, অনেক কষ্টে ধৈধ্য ধরিয়৷ চলিলেন ; 
ক্রন্দন আসিতেছে, কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন । 
যথা--- 
“প্রাতঃকালে যবে প্রভূ চলে গন্গ।স্নানে। 
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরখনে ॥ 
শ্রীবাসাদি দ্রেখিলে ঠাকুর নমস্কারে । 
প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশির্বাদ করে ॥” 
গয়৷ হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্বগণকে বলিতেদ্ছিন__ 
“তোমা সবা সেবিলে মে রুষ্চভক্তি পাই। 
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাই |” 
সেই সঙ্গে তিনি ভক্তের সেনা আরম্ভ করিলেন-_ 
“নিজড়ায়েন বগ্র কারু করিয়া যতনে | 
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে ॥ 
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিক। কাহার দেন করে। 
সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে ॥" 


ভক্তি ও ওঁদাশ্ঠ ১৩ 


পরে অধ্যাপক-শিরোমণি পড়াইতে গেলেন, পারিলেন না। পড়ুয়ারা 
প্রশ্ন করে, ধাতৃতত্ব জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন “কৃষ্ণ বল।”৮ এইরূপে 
সাত দিন গেল, কাজেই পড়ান বন্ধ হইল । ধাহার মুখে দিবানিশি হাসি 
ছিল, এখন তাহার দিবানিশি ক্রন্দন । যিনি এত দাম্তিক ছিলেন, তিনি 
এখন যাহার-তাহার চরণ ধরিয়া, যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিয়া, 
দরান্তভত্তি ভিক্ষা করেন । যিনি দিবানিশি বিদ্যাচচ্চা লইয়া নিষয় থাকিতেন, 
এখন তিনি কেবল চতুদ্দিকে রুষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। যথা-_ 


“যে যে জন আইসেন প্রভূ সম্ভাষিতে ॥ 
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে | 
পূর্বব বিছ্যা ওদ্ধত্য না দেখে কোন জন। 
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥” 
শচী পুত্রকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত বধুকে পুত্রের সমীপে আনয়ন 
করেন 7 যথা 
“লম্ষ্ীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। 
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় |” 
পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। নিমাইয়ের এই কীর্তনে উত্তম ভাবঘটিত 
কি রাগরাগিণীযুক্ত পদ ছিল না। তবে কি ছিল, না-মুখে কেবল হরিবোল 
বলা, আর মৃতঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা 
হইতেন ও আনন্দে মৃচ্ছা ফাইতেন। ক্রমে কীর্তভনের তেজ বাড়িয়া 
চলিল, ক্রমে হুতন-হ্তন লোক এই কীর্তভনে যোগ দিতে লাগিলেন | 
অগ্রে রজনীতে সামান্ত কীর্তন হইত, পরে দিবানিশী হইত ও ইহাতে 
নদে টলমল করিত । বাস্থঘোঁষের পদ য্থাঁ_ 
“চণদ্ নাচে স্থর্য্য নাচে, আর নাচে তারা । 
পাতালে বান্থকী নাচে বলি গোরা-গোরা ॥* 


১৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 
তথা--ব্রিলোন দাসের পদ--_ 


“অরুণ কমল আখি, তারক ভ্রমরা পাখী, 
ডুবু ডূবু করুণা মকরন্দে। 

বদন-পুণিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে, 
তাহে নব প্রেমার আরস্তে ॥ 

আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমের ভরে, 
শচীর ছুলাল গোরা নাচে । 

জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে, 
মদনমোহন নটরাজে ॥ 

পুলকে ভরল গায়, ঘশ্ম বিন্দু বিন্দু তায়, 

রোমন্চক্রে সোনার কদন্ব। 

প্রেমার আরস্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভান, 
আধ-বাণী কহে কম্বক। 

শ্বীপাদ-পছুম গন্ধে, বেটি দশনখ চালে, 
উপরে কনক-বস্করাজ | 

যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, 
চমকয়ে অমর-সমাজ ॥ 

সপ্তদ্বীপ-মহী মাঝে, তাহে নবছীপ সাজে, 
ভাহে নব-গ্রেমার প্রকাশ । 

তাহে ন্য-গৌরহরি, গুণ সন্কীর্তন করি, 
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥ 

সিংহের শাবক যেন, গভীর গঞ্জন হেন; 


হুষ্কার হিলোল শ্লেমসিন্ধু । 


নদে টলমল ১৫ 


হরি হরি বোল বলে, জগৎ পড়িল ভোলে, 
ছুকুল খাইল কৃলবধু ॥ 

অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন, 
তাহে লীলা বিনে।দ-বিলাস । 

কোটি কোটি কুন্থম-ধনু, জিনিয়া বিনোদ-তন্ছ 
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥ 


লাখ লাখ পুণিমাচান্দে, জিনিয়া বদন-ছান্দে, 
তাহে চারু-চন্দন-চক্দ্রিম | 

নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর্‌ ঝর্‌ অমিয়া ঝরে, 
জনম-মুগধ পাইল প্রেম! ॥ 

কি কব উপমা! তার, করুণ বিগ্রহসার, 
হেন প্ধপ মোর গোরারায় । 

প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে, 


আনন্দে লেচনদাস গায় ॥” 

শীনিমাই বিজয়ার নিন গয়াযাত্র। করেন, আর চারি মাস পরে 
পৌষ মাসে শ্রনবদ্ীপে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়াই সঙ্গীর্তন আরম্ত 
করিলেন। তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে বদের আকার পরিবণ্ভিত হইল । 
সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল, তাহ! উপরে লোচনের প্রলাপে 
কতক প্রকাশ পাইবে । ভারতবাসীরা_কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি যোগী, 
কি দেবোপাসক--সকলেই শাস্ত প্রকৃতির। কিন্তু নদীয়ায় এমন একদল 
হিন্দুর শুট হইল, যাহাদের হুস্কারে, গঞ্জনে, নর্ভনে, ম্ব্দের বোলে 
ও কীর্ভনের রোলে, ভব্য নগরবাসিগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, 
সমাজের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইল, কাজেই নিমায়ের বড় বড় শত্রুর কৃষ্টি 
হইল। ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। ইহার নাম পূর্বে করিয়াছি । 


১৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ইনি তখন গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান । ইনি পরমপপ্ডিত, তাপস ব্রাহ্মণ, 
দিবানিশি ভজন লইয়া থাকেন। ইহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের 
অবধি ছিল না। শ্রীহট্রের রাজা, কষ্দাস নাম লইয়া, শাস্তিপুরে থাকিয়া 
ইহার চরণসেবা করিতেছেন। এই কমলাক্ষ অদ্বৈত আচাধ্য নামে 
বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাহার বৈষ্বতায়, ও নিমাই যে 
বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। 
বলিতে কি, তাহার বৈষ্ণবতার সহিত অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুধর্্মাবলাম্বী- 
দিগের মতের বড় একটা বিভিন্নতা ছিল না। তবে তাহাদের ঠাকুর 
শিব দুর্গাকি কালী, আর ই"হার ঠাকুর বিষুড অর্থাৎ গদাপন্লাদিধারী 
চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইয়ের ভজনীয় দ্বিভূজ মুরলীধর | 
নিমাই নবদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বেষ্ণবদল হ্ষ্টি করিলেন। তাহারা 
ও অদ্বৈত আচার্য্যের দূলস্থ সকলে, অদ্বৈতের শীর্বস্থানীয় পদে নিমাইকে 
বসাইলেন, ক্রমে নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। 

অছৈতের এ সব ভাল লাগে না। তিনি বলেন, ভজনে নাচন আর 
গায়ন কেন? আবার বলেন, কলিকালে অবতার কি? শঙ্ষ্ে ইহার 
কোন আভাস নাই ! একি সামান্ত রহস্তের কথা যে, জগন্নাথের বেটা কি 
না! আজ আবার ঠাকুর হইয়া! বসিল? যখন অদ্বৈত আচাধ্যের এবপ 
ভাব, তখন কাজেই নিমায়ের এক প্রধান কাজ হইল, এই অদ্বৈত 
আচাধ্যকে বশীভূত করা। ওদিকে অন্বৈত্যের সংকল্প যে তিনি তাহার 
শীর্যস্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কখনও জগন্নাথের বেটার অধীন হইবেন ন1। 
কিন্তু প্রভূ পরিশেষে আচাধ্যকে বশীভূত করিলেন |* 





* শ্রীঅগ্গিত তপস্তা করিয়া প্রীভগবান্কে আনিলেন। গৌর-নিতাই যেরূপ ঠাকুর, 
তিনি সেইরূপ উপাসকর্দিগের প্রতিনিধি । এই লীলার পুষ্টির নিমিত্ত অছৈতের সায় 
একজন তেজন্কর বান্তিকে প্রভুর গুতিহ্বনদী করার প্রয়োজন হইয়াছিল | সেই নিমিতত 


অছৈতের সন্দেহ ১৭ 


নিমায়ের আর এক শক্র জগাই মাধাই | ই"হারা শাক্ত ছিলেন, 
কিন্তু ধন্মের কোন ধার ধারিতেন না। মগ পান করিতেন, আর 
নদেবাসীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন । কারণ ইহারা নগরের কোটাল 
ছিলেন, অস্ত্রধারী সৈম্ত কি দস্থ্য তাহাদের সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ্‌ 
বিছ্যাব্যবসায়ী নগরবাসীর তাহাদের নামে কাপিয়া উঠিতেন। ইহাদের 
কথ। এইরূপ লেখা আছে । “হরিনাম ছুই ভাই সহিতে না পারে ।” 

প্রভুর আজ্ঞান্রমে নিতাই ৩৬ হরিদাস নগরে ভক্তিধম্ম প্রচার 
করিতেছিলেন। একদিন তাহার! জগাই মাধাইর নিকট গমন করেন, 
জগাই “মার» “মার” করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে 
নগরের লেকের বড় আমোদ হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাইপপ্ডিত 
বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে । এদিকে নিতাই 
প্রভুর নিকট যাইয়া বপিলেন যে, তিনি আর প্রচার করিতে যাইবেন না। 
তিনি বলিলেন, প্প্রভূ, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই 
মাধাইকে আগে উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার প্রচারিত ধশ্ম লোকে 
শীপ্র গ্রহণ করিবে ।” প্রভূ দেখিলেন, এই দুইটী মাতালকে বশীভূত করিতে 
ন1 পারিলে তাহ।র কাধ্য সুসম্পন্ন হইবে না। 
যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন যে, শ্রীভগবান্‌ মনুষ্ত সমাজে আসিবেন, কিন্তু ভাহার 
এই ভ্রম হয় যে, দে তিনি কে? ভিনি কি আপিয়াছেন, না আঁসিতেছেন? যদি আসিয়! 
থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেটা তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাঁও বলিতেন যে 
ভগবান্‌ যে সত্য আপিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? সেই নিমিত্ত বৈষ্বদিগের প্রধান শ্রীঅহ্ৈত 
পদে পদে প্রতুকে পরীক্ষ। করিয়াছিলেন, এবং সকল পরীক্ষায়ই প্রভু উত্তীর্ণ হয়েন। 
কাজেই শ্রীঅদ্বৈত তখন মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। যদি অন্বৈত প্রথমেই তাহাকে 
চিনিতে পারিতেন, তবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাই আমি পূর্বে 
বলিয়াছি যে, হে সন্দিধচচিত্ত পাঠক, তুমি যদি প্রভুকে পরীক্ষা, করিতে চাও, তবে দেখিবে 
তুমি ঠাহাকে যেরূপ কঠোর্‌ পরীক্ষা করিতে, অদ্বৈত তাহা। তোমার পূর্ব্বেই করিয়াছেন । 


১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তৃতীয় শত্রু টাদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার 
প্রতিনিধি, রাজা হোসেন শাহের দৌহিত্র । কিন্তু বলিতে স্বণ! হয়, 
নিমায়ের বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়া এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও 
তাহার দলস্থগণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহারা দেশের 
সর্বনাশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা ভগবানকে মনে মনে না ডাকিয়া 
চেঁচাইয়া ডাকে ইত্যাদি । কাজীর বহুতর সৈন্য ছিল। তিনি হিন্দুতে 
হিন্দুতে এইরূপ বিব|দ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া কীর্তন বন্ধ করিতে 
লাগিলেন । যেখানে কীর্তন হয়, তিনি সেখানেই যাইয়া তাহাদিগকে 
প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, 
কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্তন একেবারে বন্ধ হইয়া! গেল। 
তখন এরূপ হইল যে, কাজীকে রোধ করিতে না পারিলে আর নিমায়ের 
ধশ্মপ্রচার হয় না। সুতরাং নিমায়ের এই জন্যে বলব।ন কাজীকে 
দমন করিতে হইয়াছিল । কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা 
পূর্বে বলিয়াছি। 

প্রভু প্রথমে গোপনে শ্রীবাসের প্রাচীরবেষিত মন্দিরে কীর্তন করিতেন। 
জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই 
মাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ অত্যন্ত অত্যাচারী, তাহাদিগকে 
চরণতলে স্মানয়ন করায় প্রভূর নিজ আধিপত্য অনেকটা স্থাপিত হইল। 
যাহা বাকী ছিল তাহা নগরকীর্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়া 
পূর্ণ করিলেন । নদীয়ার লীল! সাঙ্গ হইলে, প্রভুর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি 
পড়িল, আর তাই সন্ন্যাস লইলেন। 

নদীয়ায় গোপনে আর একটি বলবৎ কাধ্য করিলেন ৷ নদীয়ানগরে 
ষতদিন শ্রীগৌরার্গ ছিলেন, সেখানে তাহার মুহুমূদ্ধ শ্রীভগবান্-ভাৰ 
হইত । শ্রীকষ্ণ যেমন বুন্দাবনে ছিলেন, তিনি সেইক্প নদীয়ায় প্রেমের 


নব বৃন্দাবন ১৯ 


বস্ত ভগবান্‌-ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন তিনি সন্ন্যাস লইলেন, 
তখন তিনি ভক্তির বস্ত্র প্রতৃ কি মহাগুাভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি 
«প্রাণনাথ” বলিয়া পুঁজিত হইতেছিলেন । যখন সন্ধ্যাস লইয়া বাহিরে 
আসিলেন, তখন হইলেন, "গুরু 'পতিতপাবন” “অগতির গতি, ইত্যাদি। 

্ীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ করুন। শ্রীরুষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা, 
বলরাম, রাখালগণ ও গোপীগণের প্রিক়্ বস্তু ছিলেন। যখন তিনি 
মখুরায় গেলেন, তখন আর 'প্রাণনাথ' থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের 
শিরোমণি যে উদ্ধব ও কুজ্জা, তাহাদের প্রভূ বা কর্তা । শ্রপ্রতু নবদ্ধীপকে 
নব-বুন্দাবন করিলেন, তথায় আপনি রুষ্চ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, 
যশোদা] ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি সখ! হইলেন, এবং 
বিষুপ্রিয়া৷ ও নদীয়া-নাগরীর। হইলেন তাহার প্রেয়সীঁ। শ্রীভগবান্‌কে 
দাশ্, সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্তভাবে ভজনা করা যায়। তন্মধ্যে পরত্রের 
ভজন ( অর্থাৎ কান্তভাবে ভজন ) সব্যোত্ম । এই প্রেমভজনা 
রুষ্ণলীলার সাহায্যে অতি সহজে করা যায়। অতএব প্রস্থ গোপনে 
গোপনে জীবের ভজন স্থলভ করার নিমিন্ত নয়া এক পৃথক নিপু 
লীলার সৃষ্টি করিলেন। এই ভজনের নাগর তিনি স্বর আর বিষ্ুপ্রিয়া৷ ও 
নদীয়া-নাগরীরা রাধা ও গেপী। নদীয়ার ভক্তগণ এই ভজনে 
একেবারে মজিয়! গেলেন, গিয়া শ্রীরাধাকুষ্ণকে ভুলিলেন। এই ভক্তগণের 
মধ্যে কয়েকটা পদকর্ত(র নাম করিতেছি; যথা গোবিন্দ, মাধব, 
বাস্থঘোষ, নরহরি, ভ্রিলোচন, নয়নানন্দ, বলরাম, শেখর ইত্যাদি। আর 
একজন পূর্ব্বে এই ভঙগনের বিরোধী ছিলেন, পরে অন্গত হয়েন, তিনি 
বৃন্দাবন দাস। মে কথা পরে বলিব। এখন এই পদকর্তাদিগের 
কয়েকটা পদ নিয়ে দিতেছি । পদগুলি সম্পূর্ণরূপে দিলে অনেক স্থান 
লইবে, সেই জন্য স্থানে স্থানে বাদ দিয়! প্রকাশিত হইতেছে। ধাহাদের 


২০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এই পদ দেখিতে লোভ হয়, তাহার] পদসংগ্রহ গ্রস্থে এইরূপ অনেক পদ 
দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, 
ধাহার শ্ীগৌরাঙ্গকে চিন্ত দিয়াছেন, তাভারা এই সমুদয় পদ পড়িয়া 
পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই । ঘ্থা পদ-- 


ধানশ্রা। | 
“মো! মেনে মন্ধ মো মেনে মনু কি খনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইন্তু ॥ 
সাত পচ সথী যাইতে ঘাটে । শচীর ছুলাল দেখি আইন্ু বাটে ॥ 
চাদ ঝলমলি বদন ছণাদে। দেখিয়া যুবতী ঝরিয়া কাদে ॥ 
চশচর কেশে ফুলের ঝুটী। যুবতী উমতি কুলের খোটা ॥ 
তাহে তনু সুখ বসন পরে । গোবিন্দ দাস তেই সে ঝূরে |” 


উপরের পদটা পূর্বরাগের। রাধারুষ্ লীলায় পুর্ব্বরাগের বিস্তর 
পদ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটাও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল 
পাইবেন না। আবার দেখুন, এইরূপ পদ যে ছুই একজন রচনা 
করিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়ায় তখনকার কি তাহার পরের যত 
প্রধান পদকর্তী, সকলেই রাধারুষ্চ ভজন ছাড়িয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা 
গৌর-নদেনাগরী ভজন আরম্ভ করিলেন। নিমের পদটী বলরাম দাসের,- 
নব্য বলরাম দাস নহেন, আসল বলরাম দাস । যথা পর্দ-- 
ধানশ্রী । 
“গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটয়া মোহন বেশ। 
দেখিতে দেখিতে, ভূবন ভূলল, ঢলিল সকল দেশ ॥ 
মন মঙ্গ সই দেখিয়া গোরাঠাম। 

বধিতে যুবতী, গঢল কো বিধি, কামের উপরে কাম ॥ঞ ॥ 

ওরূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরী, পতি উপেখিয়া কাদে । 

ভালে বলরাম, আপন লিখিল” গোরা-পদ-নখ-ছাঁদে ॥৯ 


পূর্বরাগের পদ ২১ 


ধানশ্রী। 
“আর একদিন, গৌরাঙ্গহুন্দরে, নাহিতে দেখিনু ঘাটে । 
“কোটা চাদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 
অঙ্গ ঢলঢল, কনক কধিল, অমল কমল আখি! 
নয়ানের শর, ভাঙ ধন্ুবর্, বিধয়ে কামধানুকী ॥ 
কুটিল কুস্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম ।' 
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জঙ্গু, হেরিয়া মূরছে কাম ॥ 
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুম্তল, অরুণ বসন পরে । 
বাস্থঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে ॥” 
এইরূপ পদকর্তীদ্িগের মধ্যে সর্বপ্রধান এই কয়েকজন, যথা 
ন্রহরি, বাস্থু, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি 


প্রসিদ্ধ ও উপাদেয় । 
বিভাস। 


“সো বহুবলভ গোরা, জগতের মনচোরা, 
তবে কেন আমায় করিতে চাই এক]। 

হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে, 
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা ॥ 
সজনি লো৷ মনের যরম কই তোরে । 

না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, 
কে চুরি করিল মনচোরে ॥ ঞ্ ॥ 

লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ, 
লও মোর জীবন যৌবন। 

দেও মোরে গোরানিধি, ধাহে চাহি নিরবধি, 
সই মোর সরবস ধন ॥ 


২২ শ্রীঅযিয়নিমাই-চরিত 


নতু সুরধুনী নারে, পশিয়া তেজিব প্রাণে 
পরাণের পরাণ মোর গোরা । 
বাসুদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়, 


দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা |), 
এই পদে বাস্থ বলিতেছেন, “তোমরা আমার সমুদয় লও, কিন্ত 
আমার সর্ধবন্ব-ধন, পরাণের পরাণ গৌরাঙ্গকে দাও | 


বিভাস। 
“করিব মুই কি করিব কি? 
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি। প্র॥ 
দ্বীঘল দীঘল টাচর কেশ রসাল দুটী আখি । 
রূপে গুণে প্রেমে তন্থু মাথা জন্থু দেখি | 
আচশ্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক | 
ব্বপনে দেখি আমি গোরাটাদের মুখ | 
বাপের কুলের মুঞ্জি ঝিয়ারী | 
শ্বশুর কুলের মুগ্চি কুলের বৌহারি ॥ 
পতিব্রতা মঞ্চ সে আছিন্ত পতির কোলে । 
সকল ভাপিয়! গেল গোরা প্রেমের জলে ॥ 
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা । 
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া ॥৮ 
স্হই ? 
“সই, দেখিয়া গৌরাজটাদে। 
হইন্থ পাগলি, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাদে ॥ 
সই, গৌর যদ্দি হৈত পাখী । 
করিয়! যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্িরায় রাখি ॥ 


কাস্ত ভাবে ভজন ২৩ 


সই, গৌর যদি হৈত ফুল। 
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, ছুলিত কাণেতে ছুল ॥ 
সই, গৌর বদি হৈত মোতি ॥ 
হার থে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা! যে হইত অতি ॥ 
সই, গৌর যদি হত কাল। 
অঞ্জন করিয়া, রপ্রিতাম আখি, শোভা যে হইত ভাল ॥ 
সই, গৌর যদি হৈত মধু। 
জ্ঞানদাস কহে, আম্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু ॥% 
কিন্তহে গৌরগত-্রাণ জ্ঞানদাস। গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া 
যাহা! আছেন, তাই কি ভাল না? 


কামোদ 


“সথি গৌরাঙ্গ গড়িল কে? 

স্থরধনী তীরে, নদীয়া নগরে, উদ্লল রসের দে |, 

পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা । 

নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা ন! ছিলা । 

সোণার বাধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে। 

ও চাদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে ॥ 

যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ ষে ভাসে । 

শেখরের পু, বৈভব কো কুন ভূবন ভরল যশে 1 

উপরে কেবল ছুই একটা পুর্ববরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম । কিন্ত 

মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে নাগর করিয়া মাথুর প্রভৃতি সকল রসের পদ 
করিয়াছিলেন । নিয়ে উদাহরণ ন্বরূপ গোটা কম্েক মাথুরের পদ 
দেওয়া গেল, যথা 


৪ 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 
করশ। 
“গেল গৌর না গেল বলিয়া! । 
হাম অভাগিনী নারী অকুলে ভাসাইয়া ॥ প্র ॥ 
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর । 
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর ; 
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি | 
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়। দিলি ॥ 
আর কে বহিবে মোর যৌবনের ভার। 
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার ॥ 
বান্ঘোষ কহে আর কারে ছুঃখ কব। 
গোরাাদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব ॥% 
ভূপালী। 
«হেদে রে পরাণ নিলাজিয়! । এখন না গেলি তন্তু তেজিয়! ॥ 
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর । আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 
আর কি গৌরাঙ্াদে পাবে। মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া পু গেল। এ জনমের স্থখ ফুরাইল ॥ 
কাদি বিষুণপ্রয়া কহে বাণী! বাস্থ কহে না রহে পরাণি ॥% 
পাহিড়!। 
“অবলা সে বিষুরপ্রিয়া, তুয়৷ গুণ সোঙরিয়া, 
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে। 
চৌদিকে সখিগণ, ঘিরি করে রোদন, 
তুলা ধরি নাসার উপরে ॥ 
তুয়া৷ বিরহানলে, অন্তর জর জর, 
দেহ ছাড়! হইল পরাণি। 


গৌর-ধিরহ ২৫ 


নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেল মৃত, 
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥ 

শচী বৃদ্ধ! আধমরা, দেহ তার প্রাণছাড়া, 
তাব প্রতি নাহি তোর দয়া । 

নদীয়ার সঙ্গিগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ 
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥ 

ষত সহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর, 
শ্বাস বহে দরশন আশে । 

এ দেহে রসিকবর, চলে হে নদীয়াপুর, 


কহে দীন এ মাধব ঘোঁষে |” 


শ্রীরাগ 
“গৌরাজ ঝাট করি চলহ নদীয়া । 
প্রাণহীন হইল অবলা বিঞ্ুপ্রিয়া ॥ 
সোমার পুরব ঘত চরিত পীরিত। 
সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥ 
হেন নদায়াপুর সে সব সঙ্গিয়া। 
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না৷ দেখিয়া | 
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি | 
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাই মরি ॥৮ 


এইরূপ মান খণ্ডিত প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের 
পদটাতে গ্রভৃকে ধৃষ্ট-নাগর সাজান হইয়াছে। 
“অলসে অরুণ আখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, 
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে 1৮ 


২৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ বটে, 
আর কি পার ছাড়িবারে । 
স্থরধুনী তীরে গিয়া, মাজ্জন করহে হিয়া, 


তবে সে আসিতে দিব ঘরে 1১, 

এ পদটী বুন্দাবন দাসের । শ্রীবিষুপ্রিয়া প্রভূকে বলিতেছেন, “কি গো 
ঠাকুর, তোমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও অরুণ বর্ণের কেন ? বুঝেছি, নদীয়া- 
নাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্ত আমাকে ছুইও না” ইত্যাদি । এই 
বৃন্দাবন দাস তাহার গ্রন্থে পূর্বে লিখিয়াছেন যে, এ অবতারে “শ্রীগৌরাজ 
নাগর” বলিয়া আর কেহ ভজন! করিবে না । কিন্তু পরে আপনি শোতে 
পড়িয়া গেলেন, যাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ 
উপরের পদ। 

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভগবানরূপে মুছুমুু প্রকাশ পাইতে 
লাগিলেন, তখন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধাকুষ্ণকে একেবারে না ভূলিলেও 
তাহাদিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন না । শ্রীবাস 
বলিলেন, “আমাদের গৌরাঙ্গরূপই ভাল।” শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন 
“প্রতু, তুমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক।* শিবানন্দ সেনের জ্যোষ্টপুত্র 
শ্যামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“এত কষ্ট করিয়৷ আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুই আবার গৌরকে 
কাল করিলি ?” 

ইহার মধ্যে একটা বড় রহশ্ত আছে । যখন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপত্তি 
তুলিলেন যে, কলিকালে অবতার নাই, তখন ভক্তগণ শাস্ত্র দ্বার! প্রমাণ 
করিলেন ষে, আছে ও তাহার বর্ণ সোণার ন্তায়। অতএব কলির রুষ্ঃ 
হইতেছেন গৌর । তাহা যদি হইল, তখন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, 
“ছবাপরের রুষ্ণ কাল ছিলেন, আব সে ঘুগের লোকেরা কৃষ্ণকে ভজন করিয়া 


বিষুপ্রিয়ার মান ২৭ 


আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের দ্বাপরের ঠাঁকুরকে ভজনা 
না করিয়া কলির যে সোণার ঠাকুর গৌর, তাঁহাকে ভজন! করাই 
উচিত ও প্রসিদ্ধ |” 

অনেকে এ কথাও তুলিলেন, “যেমন কৃষ্ণ বুন্দাবন ত্যাগ করিয়! 
মথুরায় যাইয়া সেখানে নারায়ণ মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস 
লইয়া যেই কৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, সেই নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, 
আমাদের কান্ত আর রহিলেন না, আমাদের কান্ত নদের নিমাই |” 

শ্রীর্ণ বুন্দাধনে গোণীদিগের সহিত লীলা করিয়া বহিরঙ্গ লোকের 
চক্ষে অস্থর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন, সেইরূপ নদেবাসী, 
ধভার! গৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজনা করেন, তাহারা বলেন যে, 
শ্রীগৌরাক্ষ নদীয়ানগবে নদীয়ানাগবীর সহিত বিলাস করিয়া, বহিরঙ্গ 
লোকের চক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া, নদের বাহিরে পাষণ্ড দলন করিতে গমন 
করিলেন : কিন্্ীরু প্ররুতপক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। তিনি 
বুন্দাবন ত্যাগ করিয়! এক পদও গমন করেন নাই, বুন্দীবনে গোপন ভাবে 
রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে 
সেখানে ব্ুহিলেন । যথা বুন্দাবন দাসের পদ-_- 

“অদ্ধাপি সেই লীলা করে. গোবারায় । 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় |€ 

এ ভাগ্যবান কাহাঁরা? উহার! নদীয়ানাগরী । এই নদীয়ানাগরী কি 
ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা গৌরান্ের সহিত কুলট! হইয়াছিলেন ?--না, 
তাহা নয়। নদীয়ানাগরী তাহারা, ধাহারা গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে অর্থাৎ 
কান্তভাবে ভজনা করেন । এই নদীয়ানাগরীদের নাম শুনিবেন ?--একজন 
নরহরি, একজন বাহ্ুঘোষ, একজন ত্রিলোচন ইত্যাদি । 

কাস্তভাবে ভজনা কি? কান্ত মানে স্বামী । স্বামীর নিকট তাহার 
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স্ত্রীকি প্রার্থনা করেন? ভালবাসা । শ্রীভগবান্কে যদি ভালবাসিতে 
চাও, তবে তাহাকে “কান্ত” বলিয়া, কি “প্রাণনাথ” বলিয়া বোধ করিও । 
কিন্তু যদি তোমার অন্য প্রার্থনা থাকে, যথা--ভবনদী পার হওয়া, কি 
পাপ মাজ্জনা, তবে তাহাকে “প্রভু” বলিয়া ভজনা করিতে হইবে । অতএব 
এইক্প যে সব নাগরী তাহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা যে, 
তাহার সৃহিত তীহাদের গ্রীতি হয়। অতএব তাহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, 
“হে নাথ, হে প্রাণ, আঘি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি। আমার 
হৃদয়ে এসো, প্রাণ ভরিয়া! তোমার চক্বদন হেরি |” 

অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাণ্ড হইত, তবুও যে জন্য 
প্রভু আসিয়াছিলেন তাহা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই 
কয়েকটা বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাহার অবতার | যথা--(১) শ্রীভগবান্‌ 
কিরূপ বস্ত, (২) তাহাকে কিরপে পাওয়! যায়; (৩) প্রেম কি ও 
কিরূপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবদ্ধীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছিল। স্ৃতরাং তিনি যদি নদীয়ায় লীলা সমাপ্ত করিতেন 
তাহা হইলেও জগতে প্রেমধর্দ থাকিয়া যাইত। 

যখন শ্রীরুষ্ণ মখুরায় গেলেন, তখন একদিন তিনি রাধার বিরহে অস্থির 
হইয়! সেখানে থ!কিতে না পারিয়া, প্রিয়াকে দর্শন দিতে বুন্দাবনে 
আসিলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আমসিলেন। তাহ! দেখিয়া 
শ্রীমতী ঘোমটা দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি এশ্বর্যশালী 
রাজা, ইহাকে আমি ভজনা করি নাই । আমি ধাহাকে ভজন করিয়াছি 
তিনি আমারি মত মাধুর্্যময়, এশ্ব্ধ্য বিবজ্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর 
নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইলে পুরী গোসাঞ্রি আর তীহাকে 
দেখিলেন না। বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বস্তু গৌরাক্গ,-তিনি 
নাগর | তাহার শন্যাপী-রূপ আমি দেখিব না। এবপ পুরুষোতম 
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আচার্ধ্য, প্রভুর অতি মন্্ীভক্ত। প্রভূ সন্ন্যাসী হইলে, তিনি রাগ করিয়া 
কাশীতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, নাম পাইলেন ম্বরূপ, _সেই স্বরূপ, 
যিনি গম্ীরার সাক্ষী । তিনি প্রভুর সন্াস-মৃত্তি দেখিতে চান নাই 
বলিয়। প্রভূকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না, 
ফিরিয়। আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন । রাধাকৃষ্বাদীর1 তখন আর এক 
কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, পরকীয়া ভজন সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ, কিন্তু তাহা গৌর-লীলায় নাই । গৌরবাদীরা উত্তর দিলেন, অবশ্ঠ 
আছে, যেহেতু প্রভু সন্ন্যাস লইলে বিঞুপ্রিয়াদেবী তখন পরকীয়া হইলেন । 

এইরূপে গৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম 
ঠাকুর গৌর-বিঞ্ুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন কবিলেন এবং বক্রেশ্বর নিমানন্দ- 
সম্প্রদায় স্থষ্টি করিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্মাবনের গোম্বামীদিগের প্রতাপে 
সে ভজন ক্রমে উঠিয়। গেল। ভজন ত গেল; এমন কি; স্বয়ং গৌরাঙ্গ 
পর্ধ্যস্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। 

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে । সে বড় আশ্চধ্য কথা৷ । 
মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ। এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে 
আসিয়া এ দেশ ঢাকিয়৷ ফেলিয়াছে। সুতরাং গৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন, কি 
রাধাকুষ্ণ ভজন, ত পাছের কথা, ভজন পর্যন্ত উঠিয়৷ গিয়াছিল। অনেকে 
নাস্তিক হইয়া রহিলেন। যাহাদের এতদূর পতন হয় নাই, তাহারা শ্রীকষ্ণকে 
একট! কল্পনার বস্ত বলিয়। সাব্যস্ত করিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন, 
কৃষ্ণ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং রাধারুষ 
লীলারও কোন প্রমাণ নাই । এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা, _-যাহ! 
গুপ্ত ছিল,_-জগতে প্রকাশ হইল । যিনি গৌর-লীল1 পাঠ করেন, তিনি 
প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাহার লীলা পড়িয়া তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। 
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তাহার। বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তিত্বেরও কোন প্রমাণ 
নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলার প্রচুর প্রমাণ আছে। তাহাতে 
জান! যায় যে, তিনি ন্বয়ং ভগবান। আর তিনি যখন বলিতেছেন, 
“শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কর”, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে ভজন শ্রীভগবানের 
অন্থমোদনীয়। তাহার তাই রাধারুঞ্চ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজনই করিতে 
লাগিলেন। 

কিন্ত আর একদল বলিতে লাগিলেন যে, রাধারুষ্জ ভজনের আর 
প্রয়োজন কি? তীহারা নরহরি ও বাস্গুর পথ ধরিলেন | তাহারা বলিতে 
লাগিলেন, গৌর-বিষ্ুণপ্রিয়ার ভজন ত আমাদের সম্মুখে। রাধাকুঃ 
অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌরলীলা যে আমরা এক প্রকার চক্ষে 
দেখিতেছি । অতএব গৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন যেরূপ আমাদের জীবন্ত 
সামগ্রী হইবে, রাধাকুঞ্চ ভজন কখনও সেরূপ হইবে না। 

তাই এখন গৌরবাদীর দলের বড় প্রতাপ । ইহারাই এখন প্ররুত 
পক্ষে প্রভুর ধন্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়! থাকেন ) পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বে শ্রীভাগবতভ্যণ. জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ ঠতন্তাদাস বাবাজী 
গৌর-বিষণপ্রিয়া ভঙ্গন পুনজ্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌর- 
নিতাইকে দান্তভাবে ভজনা আরম্ভ করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ 
ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী শ্রীগৌরাক্গকে কান্তভাবে ভজন করিতে 
লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যেগ দিতে পারিলেন না। তিনি 
তখন শ্রীনিত্যাননোর পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন,__ দেশে ., 
দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া “ভজ গৌরাঙ্গ, কহ 
গৌরাঙ্গ” গাহিয়! বেড়াইতেছিলেন । তিনি তাহার ছুই প্রিয় বন্ধুকে 
বলিলেন যে, তাহারা নিজ্জনে ভজন করেন, তাহারা মনেব সাধ মিটাইয়া 
প্রভৃকে আম্বাদ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রচারক, বহিরক্গ লোক 
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লইয়া তাহার ইষ্টগোঠী, তাহার অতি নিগুঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম 
অনিষ্ট হইবে। ভাগবতভ্ষণের এই. কথা আমরা সম্পূর্ণব্ূপে অনুমোদন 
করি। তীহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্বে তিনি পার্ষদগণকে বলিলেন, 
“আর কেন, যে কয়েক দিন বা কয়েক মুহূর্ত বাচিব, এখন গৌর-বিষ্ুপ্রিয়া 
ভজন করিব” ও তাহাই করিতে লাগিলেন । 

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমর] তাহাদের পার্দ শ্রীল লক্ষমণচন্্ 
রায়ের নিকট শ্রবণ করি। শ্রীভাগবতভূষণে শ্রীগৌরাঙ্গে এতদূর বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে, গৌরমন্ত্র না হইলে কোন ভক্তের মন 
সিদ্ধ হইবে না। তাহাই বলিয়। যিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়্াছেন, তাহাকেও তিনি 
আবার গৌরমন্ত্র দিতেন । 

ভাগবতভূষণের এক রহস্যজনক কীপ্তি আমর! শ্রীলক্ষ্ণ রায় মহাশয়ের 
মুখে শ্রবণ করি । তাহার প্রচার কাধ্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক 
সময় পল্মার ধারে এক সাহু জমিদারের বাড়ীতে-_-তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া 
--অতিথি হইলেন। জমিদারের দোর্দগু প্রতাপ, তাহার ভয়ে সকলে 
কম্পিত-কলেবর হইতেন। বাবুটী ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়! অভ্যর্থন' 
করিলেন। ভাগবতভূষণ বসিয়া দেখিলেন একখান! খাঁড়া রহিয়াছে । 
ইহা দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈষ্ণবের বাড়ী খাঁড়া 
কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাম্য করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, আমাদের 
গোড়ামি নাই । আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু দুর্গোৎসবও করি, বলিদানও 
করি। আপনি কি জানেন না যে, যে ছুর্গা, সেই কৃষ্ণ ?% 

ভাগবতভ্ষণ অমনি উঠিয়া দাড়াইলেন, দীড়াইয়া বলিলেন, “বেটা 
পাষণ্ড অস্পৃশ্য পামর ! আবার দেখি রসিকতাও আছে । বের হ আমার 
এখান হইতে,-_বের হ, বের হ।* অতি ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে 
বলিতে ভাগবতভূষণের মনে পড়িল যে, সে বাড়ী এ জমিদারের, আর 
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সে ধত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া 
দিবার অধিকার কাহারও নাই। তখন ঠাকুর উঠিয়া দলবল লইয়া 
গ্রামের অন্ত স্থানে চলিয়৷ গেলেন । 

জমিদার অন্য লোককেই ধমকাইয়া! থাকেন, 'নিজে কখনও ধমকানি 
খান নাই,_বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে এবং একজন অতিথি দ্বারা । 
স্তরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। একটু পরে গ্রামের 
মধ্যে ভাগবতভূষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাহার 
চরণে পড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন, আর অতি দীনতার সহিত ত্তাহাকে 
গৃহে আনিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষ্ণ 
বলিলেন, “তাই হবে, তবে তোমার এক কাধ্য করিতে হইবে। 
কল্য প্রাতে এক শত ঢাক আনাইবা, আর তুমি খাড়াখানি মন্তকে 
করিয়া সেই ঢাকের বাছ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পস্মায় 
যাইবা, যাইয়া মধ্য-নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর, ভবে 
আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।” জমিদার তাই ন্বীকার 
করিলেন, আর সেই অবধি জমিদার বাবুটি পরম ভক্ত হইলেন । 

প্রথম প্রচারক নিতানন্দ। তাহার প্রচার-পদ্ধতি অতি সুন্দর | 
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, “ভাই 
তোমাদের জন্য "শ্রীকৃষ্ণ নবদীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
£ অতএব “ভজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি । ইহার রহস্য পরে বলিব। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রভুর লীলার উদ্দেশ্য 


সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শাস্তিপুরে রতে যাই, 
মিলিতে জননী ভক্তগণে । 

নদেবাসীগণ ধায় আগে করি শচীমায়, 
শান্তিপুরে মিলে গৌরসনে ॥ 

নিশিতে করে কীর্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, 
পিড়াম বসি শচী হেরে হুহখে । 

শচীর দেখিয়! হুঃখ, মুরারির ফাটে বুক, 

| কীর্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে | 

শচী বলে শুন গুগ্ত, যাও কর গিয়া নৃত্য, 
এ সুখ ছাঁড়িবে কেন তুমি । 

গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, - তুমি নৃত্য কর যাই, 
তার মাতা কান্দি বসি আমি ॥ 

যুব। পুত্র দণুধাবরী, কালি যাবে দেশ ছাড়ি» 
মোর পুজ্রে তোমরা বাস ভাল । 

কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বুক্ষভলে পড়ে রবে, 
এল তোদের নাচিবার কাল ॥ 

নিমাই তাদের প্রাণের প্রাণ” বলে থাকে ভক্তগণ, 
চোধে দেখি যত ভালবাস! । 


৩৪ 
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নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি তার। নাচে ধিং ধিং করি, 
আমি ভাবি বিষু্রপ্রয়ার দশ] ॥ 

দেখ ন] চাহি মুরারি, নাচে কত ভঙ্গি করি, 
কেহ বা দিতেছে ভুহুঙ্কার । 

আনন্দের ত সীমা নাই, সন্ন্যাসী হয়েছে নিমাই, 
তোদের ভালবাসায় নমস্কার ॥ 

জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি সুখেতে ওরা নাচে, 
একে আমি মরি নিজ হুঃখে । 

দুই বানু তুলে নাচে, পায়েতে নৃপুর বাজে, 
নৃত্য যেন শেল হানে বুকে ॥ 

ইহা বলি শচীমাতা, উচ্চস্বরে কহে কথা, 
বলে “তোরা কীর্তনে দে ভঙ্গ । 

সকলে মিলে জুটিয়া, মোর খ্যাপা ছেলে নিয়া, 
তোদের লাগিয়াছে বড় রঙ্গ ॥” 

ক্রোধে শচী যেতে চায়, মুরারি ধরিল তায়, 
তবে শচী নাম ধরে ডাকে । 

“শুন নিতাই অদ্বৈত, শ্রীবাস আর যত ভক্ত, 
রাখ কীত্তন মাগি এই ভিক্ষে ॥ 

পুনঃ পুনঃ খায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়, 
কেমনে হাটিয়া যাবে পথে । 

বাছারে ছাড়িয়। দাও, তোমর। নাচ আর গাও, 
রাক্ি গেল দাও ঘুমাইতে ॥৮ 

বলরাম বলে মাতা, তোমার ব্বতস্ত্র কথা, 
নিমাই তোমার চিরদিনের ছেলে। 
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ভক্তগণ বাসে ভাল, এশ্বর্য্য তাহে মিশাল, 
তোমার প্রেম কাহাতে কি মিলে ।৮ 

প্রভুর যখন জগতের সমস্ত কাধ্য শেষ হইল, তখন তিনি গভভীরায় 
প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানাভিমানী মুড পণ্ডিতগণ প্রতুকে কিরূপ 
দেখিত, না--অবশ্য একজন ভক্ত দিবানিশি প্রেমে উন্মত্ত, কিন্তু তাহাতে 
যে কোন বিবেচনা কি ব্টারশক্তি আছে, ইহা তাহারা বিশ্বাস 
করিত না। কিন্তু প্রভূ যদিও প্রেমে মাতোয়ারা, বদিও তিনি ঘন 
ঘন মুচ্ছা যাইতেছেন, যদিও তাহার বাক্য প্রলাপপূর্ণ, তবু তাহার 
অন্তরে সম্পূর্ণ চেতনা খাকিত। তাহার কত প্রমাণ দেখ । 

প্রভু কাজি দমন করিবেন বলিয়া, নগর-কীর্তনে বাহির হইলেন । 
নগরে প্রবেশ করিয়া সকলে আনন্দে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। 
প্রভু আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তধু কাজির বাড়ীর দিকে যাইতেছেন, 
এবং যেই কাঁজির বাটার নিকট আসিলেন, অমনি সেই পথ ধরিলেন । 
তখন দেখ! গেল যে, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাহার কি করিতে 
হইবে, তাহা৷ সমস্তই তাহার হৃদয়ে গাথা রহিয়াছে, তাহা এক মুহুর্তের 
জন্যও ভূলেন নাই । 

প্রত কেন মন্ুযুসমাজে আসিলেন” মহাস্তগণ তাহার নিগুঢ় কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু ভগবানের নিগুঢ কারণ অনুসন্ধানে আমাদের 
প্রয়োজন নাই। অবতার হইয়া প্রভূ জীবের নিমিত্ত কি করিলেন 
তাহাই আমাদের সমালোচ্য ৷ তাহার অবতারের এক কারণ, শ্রীভগবান্‌ 
কি প্রকৃতির, জীবকে তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া । দ্বিত্বীয় কারণ, 
জীবকে শিক্ষা দেওয়া কিরূপে ভজন সাধন করিতে হয়। তৃতীয় কারণ, 
প্রেমধন্ম-_যাহা পূর্বে জগতে ছিল না-_তাহার প্রচার করা । আর জীবকে 
সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহাই দেখান তাহার শেষ কাধ্য। 
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আর সেই নিমিত্ত তিনি গন্ভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া 
জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন। যখন সন্ন্যাস 
করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তখন এইবুপ দেখাইলেন যে, কেবল বৃন্দাবন 
গমন করিবেন বলিয়াই এ আশ্রম গ্রহণ করেন । যথা, চৈতন্যমজলে-_- 
“নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। 
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি ॥” 
আবার যখন ভক্তগণকে বলিলেন-- 
“কি কাজ সন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন । 
ব্খন সন্ন্যাস লইলাম ছন্ন হইল মন ॥” 
তখন স্পষ্টাক্ষরে দেখাইলেন যে) তিনি সন্যাস লইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন । 
কিন্ত বুন্দাবন দর্শন একটি উপলক্ষ মাত্র । তাহার সন্্যাস গ্রহণ 
করিবার ভিতরে একটি মহৎ কারণ ছিল; সেটি এই যে,__কঠিন জীবের 
হৃদয় কোমল করা । তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম 
লইবে না, এইজন্য কার্গাল হইলেন। কিন্তু এ কথা! একবারও মুখে 
আনেন নাই, মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভক্তগণ 
তাহা জানিতে পাঁবিলেন । যথা বুন্দাবন দাসের পদ-_ 
শুধ হিয়া জীবের দেখিয়া! গৌরহরি। 
আচগ্ালে দিলা নাম বিতরি বিতরি ॥ 
অফুরস্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়| 
কলসে কলসে ছেঁচে তবু না ফুরায় ॥ 
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল। 
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল ॥ 
শাস্ত্র মদে মত্ত হেয়া নাম না! লইল। 
অবতার সার তারা স্বীকার ন। কৈল ॥ 
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দেখিয়া দয়াল প্রভূ করেন ক্রন্দন | 
তাদের তরাইতে তার হইল মনন ॥ 
সেই হেতু গোরাটাদ লইলা! সন্ন্যাস । 
মরমে মরিয়া রোয়ে বুন্দাবন দাঁস 1৮ 


প্রভু কৃষ্-বিরহে জর-জর, বুন্দাবন দেখিতে যাইবেন ইহা বলিয়া 
তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। ইহাতে তাহার ছুটী 
কার্য স্থুসিদ্ধ হইল। যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়! ছুটিলেন তখন 
দেখাইলেন,_-কৃষ্ণের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, কি বুন্দাবনে 
কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্ন্যাস লইলেন ধন্ম-প্রচারের 
স্থবিধা হইবে বলিয়া । হৃদয়ের অভ্যন্তরের ইচ্ছ! ছিল যে, জীবকে কাদাইয়া 
তাহাদের হৃদয় তরল করিবেন, আর তখন তাহারা হরিনাম লইতে 
আপত্তি করিবে না। পুর্বব একথ! কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু যেই 
প্রভু সন্গ্যাস লইলেন, অমনি চতুদ্দিকে ক্রন্দনের বব উঠিল, আর কঠিন 
লোকের হাদয় তরল হইল। তখন সন্গ্যাসের উদ্দে্ট সকলে বুঝিল। যথা 
বুন্নাবন দাসের আর একটি পদ-- 


নিন্দুক পাষত্ীগণ প্রেমে না মজিল |. 
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল। 

ন! ডুবিল শ্রীগৌরাঙগ-প্রেমের বাদলে। 
তাদের জীবন যায় দেখিয়! বিফলে ॥ 
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ধ্যাস। 
ছাড়িল! যুবতী ভার্য্য। স্থখের গৃহবাস ॥ 
বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া । 
পরিলা কৌপিন-ডোর শিখা মুড়াইয়া ॥ 


৩৮ শ্রীঅমিযমনিমাই-চরিত 


সর্ববজীবে সম দয়া দয়াল ঠাকুর 
বঞ্চিত দাস বুন্দাবন €ৈষ্ঞব-কুকুর ॥ 
হায়! হায়! কি দয়! এরূপ দয়া অনন্ভবনীয়! ইহার আর একটি 
পদ শুনুন 
কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়। 
আবার নদীয়া এলে ধরিব তীর পায় | 
না জানি মহিম! গুণ বলিয়াছি কত। 
লাগাল পাইলে এবার হব অনুগত ॥ 
দেশে দেশে কত জীব তরাইলা শুনি। 
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥ 
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। 
এইবার পাইলে তার লইব শরণ | 
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পরিযদগণ। 
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥ 
নিন্দুক পাষণ্ডী যত দেখিল প্রকাশ । 
কান্দিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥ 
আবার-_ শিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক ছুর্জন | 
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ ॥ 
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কান্দিযা বিকলে । 
হায় হায় কি কবিন্ত আমরা সকলে | 
লইল হরির নাম জীব শত্ত শত। 
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥ 
যদি মোরা নাম গ্রেম করিতু গ্রহণ। 
না! করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন ॥ 


অছৈতের নিদ্রা ৩৪ 


হায় কেন হেন বৃদ্ধি হেল মো সবার । 

পতিত-পাঁবনে কেন কেল অস্বীকার | 

এইবার যদি গোর! নবছীপে আসে । 

চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে ॥ 

প্রকৃতই যখন সন্ন্যাস লইয়! প্রত রাটদেশে চারিদিন ভ্রমণ করিয়া 

নিতাই কর্তৃক শান্তিপুরে আনীত হইলেন, তখন নদীয়া মনতস্শূন্য হইল । 
ধথ মুরারির পদ--. 

চলিল নদের লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে । 

আগে শচী আর সবে চলিল পশ্চাতে ॥ 

হ! গৌরাঙ্গ হা গৌবাঙ্গ সবাকার মুখে । 

নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে ছুঃখে ॥ 

গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল, জিয়ন্তে মরিয়া | 

নিতাই বচনে যেন উঠিল বাচিয়া ॥ 

দেখিতে গৌরাঙ্গ-মুখ মনে অভিলাষ । 

শান্তিপুরে ধায় সবে হয়ে উদ্ধস্বাস ॥ 

হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী । 

সবাকার পাছে চলে ছুধুখয়া মুরারি ॥ 

অতএব পদকর্তী মুরারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস লওয়া অবধি প্রত 

ঘোর অচেতন ছিলেন। পাঁচদিনের দিন শাস্তিপুর আসিয়া তাহার 
সহজ জ্ঞান হইল। 'তখন যেন জানিতে পারিলেন যে, তিনি মনের আবেগে 
সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মুখ দেখিয়া 
তাহার স্বদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল । জননী কেন, সকলই যেন মরিয় 
গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধা-মাতা, যুবতী-ভাধ্যা ও সংসারের সমুদয় সুখ 
ত্যাগ করিয়া, দুঃখের বোঝা! ঘাড়ে করিয়া, ঘরের বাহির হইয়াছেন । 


৪০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চাঁরত 


স্াহাকে ভক্তগণ সান্বনা করিবেন তাহাই উচিত। কিন্তু তাহা হইল না, 
তিনিই ভক্তগণকে সান্বনা করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিঙ্গনে, 
কাহাকে চুম্বনে, কাহাকে মধুর বাকো আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু তাহার সংকল্প করিলেন, প্রভৃকে ছাড়িবেন না। তাহারা না 
সকলে এক দিকে ? তাহার মা না তাহাদের সহায়? যেমন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা 
যাইবার সময় গোগীরা তাহাকে আগুলিয়া কান্দিয়াছিলেন, সেইবপ প্রভু 
শাপ্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে, সমস্ত লোক তাহার পথ 
আগুলিয়া চীৎকার করিয়৷ কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু প্রভৃকে তাহার 
সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মন্ুষ্যের সাধ্য নয়; তিনি অবিচলিত 
চিত্তে চলিলেন। কিন্তু অদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন, তখন প্রতু 
একটু ফাপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী, ভারতী ও অদ্বৈত এই 
তিনজনকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন। স্থতরাং শ্রীঅদৈত অধীর 
হইলে, প্রভু গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন । যথা-- 


অদ্বৈত-বিলাপে প্রভূ হইল! বিকল । 
শ্রাবণের ধার? সম চক্ষে ঝরে জল ॥ 
কহেন “অছৈতাচার্ধ্য এত কেন ভ্রম | 
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম ॥ 
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা । 
বিফল হইবে সব তুমি ধা চাহিল! ॥ 
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার । 
কিরূপে ভূবনের লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
প্রাকত-লোকের ন্যায় শোক কেন কর। 
সঙ্গে সদ! আছি আমি এ বিশ্বাস কর |” 


বুন্দাবনে গেলে কাধ্য পণ্ড ৪১ 


প্রভৃ-বাক্যে অদ্বৈত পাইল! পরিতোষ । 
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাস্থঘোষ ॥ 

বাস্থঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাহার অন্যান্ত পদে জানা 
যায়। অতএব প্রভু অছৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায়। 
বলিলেন, “তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন? জীবকি 
উদ্ধার হইবে না? তুমি কি এই অবতারটা বিফল করিবে? নীলাচলে 
না গেলে আমার সব কাধ্য নষ্ট হইবে। তুমি ত নিজেই এ খেলা 
পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ ? আমাকে ছেড়ে দাও, আমি 
যাই |” পূর্বের বলিয়াছি, প্রভূ সহজ অবস্থায় কখনও স্বীকার করিতেন 
না যে, তিনি অবতার । আবার ইহাও বলিয়াছি যে, খন নিজজনের 
সঙ্গে থাকিতেন, তখন কখন কথন স্পষ্ট করিয়া! আপনার প্ররুত পরিচয় 
দিতেন; যেমন উপরে ভক্তগণ সম্মুখে শ্রীঅছেতকে বলিলেন, নীলাচলে 
না গেলে তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না) আর অদ্বৈত 
তখন সব কথা স্মরণ করিয়া শান্ত হইলেন। বহিরঙ্গ লোকের 
নিকট প্রভু বলিয়াছেন--“কি কাজ সন্াসে মোর প্রেম প্রয়োজন। 
যখন সন্ত্যাস লইন্থু ছন্ন হলে। মন ॥৮ কিন্তু নিজজনের নিকট বলিতেছেন, 
সন্ন্যাস করার সময় তাহার মতিচ্ছন্ল হয় নাই। তাহার সন্নযাসের উদ্্য 
আর কিছু নয়, কেবল জীব-উদ্ধার। | 

প্রভু শান্তিপুর হইতে বুন্দাবনে যাইতে লীলাচলে গমন করিলেন, 
কেন? বুন্দাবনে তাহার প্রাণ ছুটিয়াছে বলিয়াছেন, সন্ধ্যাস করিয়া 
“কোথ! বৃন্দাবন” «কোথা বৃন্দাবন” বলিয়৷ চারি দিবস কেবল ছুটাছুটি 
করিলেন। যমুনায় স্নান করিতেছেন ভাবিয়া স্থরধুনীতে ঝাঁপ দিলেন 
আর সেখান হইতে শ্রীঅদ্বৈত তাহাকে আপন আলয়ে লইয়৷ গেলেন । কিন্ত 
যখন শাস্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তখন নীলাচলে চলিলেন, বৃ্দাবনের কথা 


৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আর মুখেও আনিলেন না। ইহার মানে কি? কথা এই, প্রতৃ ভক্তভাবে 
বৃন্দাবন ছুটিলেন। কিন্তু ৬ঞ্জকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রতুর আর 
একটা প্রধান উদ্দেশ্ট ভিল,_সেটী জীব উদ্ধার করা । তখন বৃন্দাবনে গেলে 
তাহা হইত না। তাহার বাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থান তখন নীলাচল, 
তাই নীলাচলে চলিলেন ও বৃন্দাবন ভূলিলেন। কারণ শ্রীবৃন্দাবনে তখন 
গমন করিলে সকল কাধ্য সফল হইত না কেন, তাহা বলিতেছি ৷ প্রথমত 
বৃন্দাবন তখন জনশূন্য, দ্বিতীয়ত উহা! আগ্রার অর্থাৎ মুসলমান-সম্রাটের 
রাজধানীর নিকট । সেখানে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার, কি 
তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা হইত না। তখন নীলাচল 
ভারতের একটা প্রধান তীর্থস্থান এবং উহা হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। 
বিশেষতঃ তাহার লীলার সহায়তার জন্য সার্বভৌম ও রামানন্দ রায়কে 
প্রয়োজন । সার্বভৌম পণ্ডিতগণের প্রধান, তাহার দপচুর্ণ না করিলে 
পড়ুয়া পণ্তিতগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন না, আর রামানন্দকে 
কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন । 

বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়। নীলাচল ত্যাগ করিয়! বাঙ্গালা ঘুরিয়! 
প্রভু আবার একেবারে গৌড়ে উপস্থিভ হইলেন । সেখানে রূপ সনাতনকে 
শক্তি সঞ্চার করিয়া নীলাচলে ফিরিলেন। স্থতরাং বৃন্দাবন যাওয়া 
একটি উপলক্ষ মাত্র । প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপ সনাতনকে কাধ্যে প্রবৃত্ত 
করা। এইরূপে যদিচ প্রভু সর্বদা বিহ্বল থাকিতেন, তবু উদ্দেশ্য সব 
ঠিক ছিল। 

প্রভু কোন পথে নীলাচল গমন করেন তাহা লইয়া! গগুগোল ছিল, 
কারণ লীলা-গ্রন্থে যে পথের কথা আছে, তাহা এখন পাওয়া যায় না। 
ইহার কারণ ভাগীরথী পূর্ধে যে-পথে সাগরে মিলিত হন, পরে সে পথ 
পরিত্যাগ করিয়! অন্য পথ অধলম্বন করেন। সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 
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পরে সাবেক পথ আবিষ্কার করেন । * যাহারা এই পথের গতি উত্তমরূপে 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! সারদাবুবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। 
কথা কি, প্রভূ যখন রামচন্দ্র খায়ের সাহায্যে নীল[চলে গমন করেন, 
তখন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারতেন না। কারণ সে পথ 
একপ্রকার সমুদ্র দিয়া। আবার উহা! তখন সৈম্ত কর্তৃক রক্ষিত ও দক্থ্য 
কর্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্েব প্রতিজ্ঞা প্রতুকে পাঠাইবেন। তিনিই 
অধিকারী, আর তাহাব অসীম ক্ষমতা; তাই তিনি প্রভুকে এ পথে 
পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রভুর এই লীলা-খেল! যে পূর্বে পাতান 
হয়েছিল তাহার এক প্রধান প্রমাণ, তাহার নীলাচলে গমন। তখন 
যুদ্ধের নিমিত্ত এই পথ বন্ধ বলিয়া! কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল না। 
কিন্ত প্রভুর ইচ্ছায় স্বয়ং অধিকারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কারণ 
তিনিই কেবল প্রভুকে পাঠাইতে পারিতেন। 

প্রভূ মন্দিরের নিকট যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, “হয় তোমরা আগে 
যাও, না হয় আমি আগে যাই |”, পূর্বের ভক্তগণের মনে মহ ভয় ছিল যে 
যুদ্ধের নিমিত প্রতৃ আদৌ নীলাচলে যাইতে পারিবেন না । আবার মন্দিরের 
নিকট যাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ কি প্রকারে 
হইবে, কারণ তথন ধাত্রীদিগের পক্ষে উহ বড় কঠিন ছিল। যথা পদ,.** 
“কলহ করিয়া ছলা, আগে প্রভূ চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায় ।” 

রহস্তের বিষয়, ভক্তগণ কথায় কথায় ভুলিয়া যাইতেন ষে প্রভু কি 
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« গোবিন্দের কড়চার প্রথম কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্পনাদেবীর হৃষ্ট। তাই 
ভাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তাহা যদি হয় তবে 
আমাদের ষত্তগুলি লীলা-গ্রদ্থ আছে সমুদয় ফেলিয়! দিতে হয়। গোবিন্দের কড়চার প্রথম 
কয়েক পৃষ্টা ধে কল্পিত, তাহা! “গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্ত” নামক গ্রন্থে প্রমাণ কর! 
হইয়াছে, 
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বস্ত; তাহারা পর্দা! তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। 
পূর্বে বলিয়াছি যে, ভগবানের সঙ্গ অধিকক্ষণ করা যায় না। হ্থতরাং 
শ্রীগীরার্ম ভগবান, এ কথা সর্বদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাহার সঙ্গ 
করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভূ কিরপে শ্রমৃত্তি দশন করিবেন, ও 
পড়ুয়াগণের স্বন্ধে চড়িয়া (স্মরণ থাকে যেন, প্রভুর এই নিয়ম ছিল যে, 
যখন কোন নূতন স্থানে উদয় হইতেন তখন হরিনামের সহিত হইতেন ) 
হরিনামের সহিত সার্ধভৌমের বাড়ী যাইবেন, এই সমুদয় পূর্বের স্থির 
করিয়া রাঁখিয়াছিলেন । তাই প্রভু কলহ-ছল1 করিয়া! অগ্রে গেলেন। 
ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না। 

সার্বভৌমকে কৃপা করিবার নিমিত্ত প্রভুর কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে 
থাকিতে হইল। যেই মাত্র এই কাধ্য শেষ হইল, অমনি তিনি দক্ষিণ 
দেশে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দক্ষিণে 
যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?,, “প্রভূ বলিলেন, “দাদ! বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা।” 
প্রভুর দক্ষিণদেশে যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার করা, বিশ্বরূপের 
অনুসন্ধান একটা ছল মান্। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইহার বু 
পূর্ব্বে বিশ্বরূপ অদর্শন ভ্ইযাছেন। যদি বিশ্বরূপের অন্থসন্ধানই উদ্দেশ 
হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন। 

প্রভূ দক্ষিণে যাইয়া নৃতন এক মৃত্তি ধরিলেন। তিনি জীবের সদয় দ্রব 
করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস লইলেন। এতদিন তিনি নিজজনের মধ্যে ছিলেন । 
তাহার! তাহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। তাহাদের 
নিকট প্রভু কোন কঠোর ভাব ধারণ করিলে তীহার1 প্রাণে মরিতেন। 
এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা 
গুভূর নাম পর্যন্তও শুনে নাই । সুতরাং তিনি ছুংখ পাইলে তাহা! নিবারণ 
করে, কি সহানুভূতি দেখায়, এমন লোক আর কেহ তাহার সহিত রহিল 
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না। প্রভূ নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাধ্য করিতে পারিবেন 
বলিয়৷ শ্রীনিতাই কি অপর কাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই । যাহাকে লইলেন, 
তিনি প্রন্ভুর সঙ্গে মাথা তুলিয়া কথ! কহিতে সাহস করেন না। এইবূপ 
সঙ্গী লইয়া ও সঙ্গলভীন অবস্থায় গ্রভূ আলালনাথ ত্যাগ করিলেন । অমনি 
দুই আজামুলদ্বিত বাহু উর্ধে তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে ভাকিতে চলিলেন । 
আপনি পবিত্র হইব বলিয়! সেই ক্লোকটি আবার বলিতেছি ! যথা 

“কিষ রুষ্ণ কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কচ কৃষ্ণ হে। 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥ 

বাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং । 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং 1% 

গ্রভু আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধশ্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন । 
তাই দেখাইলেন থে, যখন বিপদ সম্ভব, তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরূপে 
লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, “কৃষ্ণ রক্ষমাং১১ কি “কৃষ্ণ পাহিমাং১ 
বলিয়া আর সে এরূপ একান্তিক ভাবে ষে,__যে শুনিতেছে তাহারই মনে 
হইতেছে যে, কৃষ্ণ যেন তাহার সম্মুখে । সে আরও বুঝিতেছে যে, এরূপ 
প্রাণভরা তাক উপেক্ষা করিতে কৃষ্ণ কখনই পাবিবেন নাঁ। বস্তুতঃ প্র 
আপনাকে বিপদ-সাগরে লইয়া চলিলেন। চিরদিন তিনি অন্য দ্বারা 
রক্ষিত, যেহেতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল। দিবানিশি শত শত 
লোক তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে । অগ্য তিনি বিদেশে 
এক | সে দেশ জানেন না, সেখানকার কাহাকেও জানেন না, সে দেশের 
ভাষা পধ্যস্ত জানেন না, বিশেষত সঙ্গে কপর্দক মাত্রও নাই। উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে হি্দিভাষা অনেকটা সংস্কৃত ও বাংলার মত, কিন্তু দক্ষিণ 
দেশের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
তিনি কোথা যাইতেছেন তাহা কেহ জানে না) এমন কি তিনি যেন 
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আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন, নাঁ যেখানে কৃষ্ণ 
তাহাকে লইয়া যাইতেছেন ! রাত্রি হইল, একটা বুক্ষতলে বৃক্ষ হেলান 
দিয়া বসিলেন। প্রভাত হুইল আবার চলিতে লাগিলেন। কি আহার 
করিবেন, আর কোথা আহার পাইবেন, তৎসম্বন্ধে তাহার কোন চিন্তা 
নাই। এদিকে প্রভু বিভোর ভাবে মুহুমুহু ভাঁকতেছেন,-“কু 
পাহিমাং!” কৃষ্ণ করেন কি, কাজেই তাহার আহার যোগাইতে হইতেছে, 
তিনি না যোগাইলে আর কে যোগাইবে? না ষোগাইলে, গীতায় কৃষ্ণ 
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা ষে বিফল হয় । সম্মুখে ব্যান্র পড়িল, প্র 
লক্ষ্যও করিলেন না। কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে “কুঙ্ণ 
রক্ষমাং” বলিয়া, আপনার রক্ষার দায় কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইলেন। প্রভু 
পাছে মৃচ্ছিত হইয়া আছাড খান, সেইজন্য নিতাই, অদ্বৈত, নরহরি, স্বরূপ 
প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্ধদ] ছুই বাহু প্রসারিয়! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ফিরিতেন। এখন তিনি শত আছাড় খাইলেও তীহাকে রক্ষা করে, 
এমন কেহ নাই। প্রভূ কুন্মক্ষেত্রে বাহুদেবকে কুষ্টরোগ হইতে মুক্ত 
করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাবরী-তীরে রামরায়ের নিকটে আপসিলেন, এবং 
সেখানে অদ্ভুভ সাধ্যমাধন নির্ণয়ন্ধপ বিচার উঠাইলেন । এ সমূদয় লীলা 
তৃতীয় খণ্ডে পাইবেন । প্রভূ সেখান হইতে বিদায় হইবার সময় রামরায় 
একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রত বলিলেন, “তুমি অপেক্ষা কর, 
আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া! তোমাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইব ।” 
দক্ষিণ দেশে শীগ্ শীঘ্র কার্ধ্য শেষ করিতে হইবে বলিয়া, প্রভু সে দেশে 
অমীম-শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, 
করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়! গেলেন। সে ব্যক্তি এরূপ শক্তি 
পাইলেন যে, তিনিও শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন । আবার তিনি 
ধাহাদিগকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তীহাবাও শক্তিসঞ্চার করিবার শক্তি 


দক্ষিণে গমন ৪৭, 


পাইলেন। এইরূপে প্রভু এক একজনকে আলিঙ্গন করিয়া দেশকে দেশ 
ভক্তিতে ভাসাইতে লাগিলেন । এ কথা বিস্তার করিয়া পূর্বে বলিয়াছি । 

প্রভুর দক্ষিণদেশের লীল। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে 
লিখিয়াছি। এখন উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি । কাজেই ইহাতে 
মধ্যে মধ্যে এক কথা দুইবার বলিতে হইতেছে । বোধ হয়, পাঠক সে 
নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


দক্ষিণে গমন 


কি করিব কোথা যাবো কি ক্তটবা মোর । 
এক বছর গেল পন আর বছর এলো । 
নব অনুরাগ-কালে পানু কিছু হ্খ। 

টবণী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে । 

এই ত ফাগুনে তোম। সনে পরিচয় । 

কি দেখিনু কি শুনিন্ নাহি মনে হয়। 
পানু নব জন্ম, দেখি সব হুথময় | 

একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোসর । 
ভিয়া আশাশৃদ্ত ছিল, তুবন আন্ধার । 
তোমা কথ! শুনি শুনি ভাবিয়! ভাবিয়া । 
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ । 
এখানে থাকিয়া আমি কি কাঁজ করিব । 
বলরামের মনে বিদ্ধি আছে এই শেল । 


ন। ভানিয়া বসে ছিন্ু চাই মুখ তোর ॥ 
আশাপথ চেয়ে চেয়ে আখি আন্ব! হলো ॥ 
সে সব ম্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক। 

বান্ধা ঘাটে বসে ছিন্ু একলা বিকালে ॥ 
ভুলিলীম দেহ গ্নেহ তোমার চিন্তায় ॥ 
সেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময় ॥ 
রসেতে পূরিল চির-নীরস হাদয় ॥ 

রসে ডগমগ তনু আনন্দে বিভোর । 
পহিল জানিনু তুমি আছহ আমার । 
সুখের তরঙ্গে চলি ভাসিরা ভাসিয়া ॥ 
আমারে ন! নিয়া গেলে করি তোমা সাথ ॥ 
হেন শক্তি নাই লীলা! আবার লিখিব ॥ 
তুমি কি পরম-বস্তু জীবে ন৷ জানিল। 


৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রভু দক্ষিণে এরূপ কঠিন জীবসকল পাইলেন, যাহাদের উদ্ধার 
করিতে নব নব পন্থা অবলম্ধন করিতে হইল। প্রভু পথে যাইতে ত্রিমন্দ 
নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস 
করে তাহা নয়, সেখানকার রাজাও বৌদ্ধ। আমাদের হিন্দুশাত্্র মতে 
বৌদ্ধগণের সহিত ইষ্গোী করিতে, নাই, তাহাদের সহিত কথা কহিতে 
নাই, তাহাদের মুখ দর্শনও করিতে নাই । কিন্তু প্রভুর সে মত নয়, তাহা 
আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন। তাহার মত এই যে-_যে যত অধিক 
পতিত, সে তত অধিক রুপাপাত্র। প্রভু চিরদিন তাহাই শিখাইয়া 
আসিয়াছেন, এবং কর্তব্যেও তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ 
তাহার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিতে আসিল, এবং তাহাকে ইহাতে অনিচ্ছুক 
নয় দেখিয়া মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একজন পদস্থ 
হিন্দুকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত 
হইল। শেষে রাজা স্বয়ং এবং বৌদ্ধগণের কর্তা রামগিরি সেই বিচারে 
যোগ দিলেন। প্রভূ সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথ! বলিতে 
আরম্ভ করিবা মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহ! দেখিয়া রামগিরির 
অঙ্গ আনন্দে পুপক।বৃত হইল । অমনি প্রভূ বলিলেন, “হে ভক্তবর ! 
তোমার সহিত কি তর্ক করিব? তুমি পরম কপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি 
হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও |” প্রভু বলিলেন--“হরি বলি পুলকিত হয় 
যেই জন। মাথার ঠাকুর সে এই ত কথন॥”» ইহা শুনিয়া রামগিরি 
অতিশয় বিচলিত হইলেন | যথা--“শুনিয়। প্রভুর কথা রামগিরি রায়। 
অমনি আছাড় খাঞা পড়িল ধরায় ॥” তারপর প্রতুর চরণ ধরিয়া রামগিরি 
বলিলেন,-_“সব্ধজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল । দয়! করি রাঙ্গ। পায় 
দেহ মোরে স্থল ॥৮ মনে করুন ইহারা মহাপগ্ডিত লোক। পাগ্ডত্যের 
ধাহ্চশয় লইলে ইহাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা কখনই সহজ হইত না, 


রামগিরি উদ্ধার ৪৯ 


কেবল কচকচি বাধিয়া যাইত । কিন্তু প্রভু সে পথে না যাইয়৷ ভগবানের 
মাধুধ্যরূপ যে মধু তাহার একবিন্দু তাহার বদনে দিলেন, আর অমনি 
রামগিরি ধরা পড়িলেন। যিনি ঘত বড় নাস্তিক হউন, সকলের হৃদয়েই 
ভক্তির বীজ আছে। কোনক্রমে উহ! একবার জাগরিত করিতে পারিলে 
তাহাদের নাস্তিকতা দুর্বল হইয়! পড়ে। রামগিরি প্রভুর শ্রীপদে 
আত্ম-সমর্পণ করিলেন । ইহাতে-_“পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ। 
রামগিরি পথে সব করিল গমন ॥” 
গোবিন্দের কড়চায় যে ব্রিমন্দ নগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামুতে 

তাহাকে ত্রিমট বল! হইয়াছে । বৌদ্ধগণের সহিত প্রতুর বিচার উহাতে 
এইরূপে বণিত আছে-_ 

বৌদ্ধাচাধ্য মহাপপ্ডিত বিজন-বনেতে । 

প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল বলিতে ॥ 

যছযপি অসস্তাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে। 

তথাপি মিলিল! প্রভূ তাদের উদ্ধারিতে ॥ 

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া ঢুপ্ডিরাম-তীর্থ বিচার করিতে গেলেন। 

সেই স্থানের নিকট ঢুণ্তিরামের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের যিনি 
গুরু, তিনি ঢুপ্ডিরাম খ্যাতি পাইয়। থাকেন ! ঢুণ্ডিরাম এবং অন্যান্ত 
পণ্ডিতগণ সম্থদ্ধে চরিতামৃত বলেন-_ 

তাকিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ। 

সাংখ্য পাতঞল স্মৃতি পুরাণ অগণন ॥ 

হারি হারি প্রভূ মতে করেন প্রবেশ । 

এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ ॥ 
গোবিন্দের কড়চায় ছুণ্ডিরাম সম্বন্ধে এইূপ উক্ত আছে-_ 

“অহংকারে সদা মত্ত পণ্ডিতাভিমানি।* 


০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সর্ব-শান্ত্রে পণ্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের একমাত্র স্থুখ বিচার 

করা ও প্রতিদবন্দীকে পরাজিত কর1। এই ইহাদের চিভ্্র। প্রভুকে 
অতি উত্তম একটী শিকার পাইয়াছেন ভাবিয়া! “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া সম্মুথে 
বসিলেন। কিন্তু প্রতৃর বদনপানে চাহিয়! এরূপ বিচলিত হইলেন যে, 
তাহার মুখে বিচার করিবার স্পৃহা আর রহিল না। প্রভুর বদন মলিন ও 
নয়ন করণায় পূর্ণ দেখিয়া ঢুত্তিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পরে লুটাইয়। 
পড়িলেন। তখন-- 

প্রভূ কহে শুন শুন ঢু্ডিরাম স্বামী । 

তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি | 

জয়পত্র আমি লিখে দিব সঙ্গোপনে । 

হারিল চৈতন্ত এবে তোমার সদনে ॥ 

বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোসাঞ্ঞি। 

কার সাধ্য তর্কে শাস্ত্রে জিনে তব ঠাঞ্জি ॥ 

ন্যায় সাংখ্য পাতগুল বেদাস্তদর্শন | 

সর্বব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো স্থজন ॥ 

মুরণ সন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি । 

বার বার তোমার নিকট হার মানি ॥ 

আগেকার ঢুণ্ডি চেয়ে তুমি স্থপণ্ডিত। 

তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভূবন বিদিত | 

প্রভু করজোড়ে বলিলেন, “আমি মূর্থ সন্ন্যাসী, আমি তোমায় পারিব 

না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন কর্ন, আমি আপনাকে জয়পত্র 
লিখিয়া দিতেছি ।” কিন্তু--“যাইতে নাহি চাহে ছু্ডি, চারিদিকে চায়।” 
ঢুত্ডিরাম গেলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে গ্রভৃর চরণে আশ্রয় 
লইলেন। ছুত্তিরামের ঢুত্িরামত্ব গেল, তাহার আশ্রম গেল ও তাহার 
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নাম হইল “হরিদাস” | ঢুপ্ডিরামের উদ্ধারের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে 
তীর্ঘ দর্শন করেন, তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £-- 

প্রভু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকাজ্ন তীর্থ দেখিলেন ও 
মহেশকে প্রণাম করিলেন; সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছুদূর পশ্চিমে 
অহোবলের নুসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, এবং সেখান হইতে 
সিদ্ধবট গেলেন। সেখানে এক পরমভক্ত বিপ্র দিবানিশি রামনাম 
জপিতেন, তাহার ঘরে প্রভূ ভিক্ষা করিলেন, করিয়৷ পরে সকলে দর্শনে 
গমন করিলেন। সেখান হইতে সিদ্ধবটে ফিরিয়! সেই ব্রাহ্মণবাড়ী আবার 
আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাঙ্গণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল 
কৃষ্নাম জপিতেছেন। প্রভূ ইহাতে হাশ্তয করিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ব্যাপার কি? রামনাম ত্যাগ করিয়া এখন কৃষ্ণনাষ ধরিয়াছ ?" 
তাহাতে-- বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন গ্রভাবে |” 

প্রভু দক্ষিণে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহা বর্ণনা করিবার 
অগ্রে তিনি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণদেশ উদ্ধার করেন, 
তাহার কিছু আভাস দিতে হইতেছে। প্রভু রাধার খণ শোধ দিতে 
অর্থাৎ জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাহার শুধু নদীয়া 
কি শ্রীক্ষেত্র, বুন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার সমস্ত 
ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে । তাই দক্ষিণাভিমুখে দৌড়িলেন, সময় 
অল্প অতএব শী্র শীঘ্র কাধ্য সমাধা করিতে হইবে । সুতরাং মাঝে 
মাঝে তাহার এ্রশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা, এক 
জনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা বহু জনকে উদ্ধার কর! । 

ধশ্বরিক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রভু অন্ত উপার অবলম্বন 
করিতেন । যথা, তর্কে পরাজয় করিয়া । তবে তাহার তর্কে এই গুণ ছিল 
যে, তাহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া! অপমানিত বোধ ন! করিয়া কৃতজ্ঞ 
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হইয়া অনুগত হইত । কাহাকে আপনার দৈন্যে, কাহাকে আপনার 
উদাধ্যে, কাহাকে আপনার মধুর চরিতে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা 
ছুই একটা শ্লেষবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তাহার সর্বাপেক্ষা 
একটী অতি বলবৎ যস্্ ছিল, যাহ! দ্বারা তিনি জীবকে মোহিত 
করিতেন, অর্থাৎ “জীবে দয়া” ও “ভগবানে প্রেম? দেখাইয়া । 
তাহার ওঁদাধ্যের কথ! কি বলিব। তিনি এক গালে চপেটাঘাত 
খাইয়া! অন্য গাল ফিরাইয়! দিতেন না। সে তাহার পক্ষে পামান্য কথা। 
তবে কেহ এমত ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন 
করিতেন। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তীহার 
আপনার জয়-পরাজয় বোধ ছিলনা । সর্বদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া 
অন্যকে মান দিতেন। যে যত অপরাধী তাহাকে তিনি তত বেশী কৃপা 
করিতেন। এই যে সমুদায় বলিলাম ইহা যে অতত্যুক্তি নয়, তাহা তাহার 
কাধ্য দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন । 

প্রভূ দক্ষিণে যে কা আরম্ভ করিলেন তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ 
গলিয়া যায়। প্রভূ মন্তষ্ের দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং সে দেহ 
স্বভাবের নিয়মের অধীন । উপনাসে ও অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল 
হয়, অধিক পথশ্রমেও কষ্ট হয়। প্রভুর এ সমুদায় হইতেছে, তাহাতে 
হইয়াছে কি, না সেই প্রকাণ্ড দেহ অস্থিচম্্সার হইয়াছে, যেন চলিতে 
পারেন না, চলিতে অতিশয় কষ্ট হয়। সোনার অঙ্গ সর্ধ্বদা ধুলায় ধৃসরিত। 
প্রভূ সিদ্ধবটেশ্বর গেলেন, যাইয়া সেখানকার শিবকে প্রণাম করিলেন। 
সে রাত্রি আর আহার জুটিল না । পর দিবস প্রাতে যাহা জুটিল তাহাই 
সেবা করিয়া চুপ করিয়া! বসিয়া রহিলেন, যেন কাহার অপেক্ষা 
করিতেছেন । 
*২ঞামীক বলিয়া রাখি, প্রভুর একপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে হইত 
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না। কারণ যখন যেখানে যাইতেন সেখানে অমনি লোকের কলরব ও 
ইরিধবনি হইত, এবং প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী .ও রাশি-রাশি বস্ত্র প্রসৃতি 
দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত । কিন্তু এখানে একটা লীলা 
করিবেন মনে আছে, তাই চুপে চুপে আসিয়া সামান্য অবস্থায় রহিলেন। 
ঠিক যেন একটা সামান্য সন্ন্যাসী । সেখানে তীর্থরাম আসিলেন । তিনি 
সওদাগর, অভভ্ত, খুব ধনবান। সেই সামান্ত নবীন সন্যাসীকে দেখিয়! 
তাহার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হইল । একে যৌবনমদে ও ধনমদে 
মত্ত, আবার চরিত্র অভি-মন্দ, সুতরাং মন্দ কার্যে ই আনন্দ । তাহার 
ইচ্ছা] হইল যে নবীন সন্ন্যাসীর ধশ্ম নষ্ট করিবেন। আর সেই অভিপ্রায়ে 
তইটী বেশ্যা আনিয়া উপস্থিত করিলেন; তাহাদের নাম__সত্যবাই ও 
লক্্মীবাই । যথা-_“সত্যবাই লক্্মীবাই নামে বেশ্যাছয়। 
প্রভৃর নিকটে আসি কত কথা কয় |” 

বেহ্টাদিগের কি কি করিতে হইবে, তাহ তীর্থরাম তাহাদিগকে 
শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর সেখানে যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে 
বলিতেছেন যে, মজা দেখ, সন্স্যাসীর যত ভারিভূরি সব এখানে বাহির হইবে। 
এখন বেশ্তাগণের কাণ্ড শুম্থন--“কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবাই হাসে । 

সত্যবাই হাসি মুখে বসে প্রস্থ পাশে 1৮ 

প্রভূ চুপ কবিয়! বসিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। তাহাতে 
সত্য একটু বাভাবাড়ি আরম্ভ করিল। যেন অন্যমনস্ক হইয়া সে অগ্সের 
আবরণ ফেলিয়! দিল । এরূপ নিলঞ্জ ব্যবহার করিলে, প্রভু তখন 
তাহার দিকে চাহিলেন । সে চাহনীতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল 
যে প্রতুর চক্ষু দিয়া কাকুণারস ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে। সেইবপ 
দৃষ্তি সে আর কখনও দেখে নাই,সে অতি পবিত্র । দেখিয়া বুঝিল 
যে ইহার বিকার নাই, যেন ইনি মন্থুষ্য নহেন_-দেবতা। প্রভূ তাহার 

ঙ 
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দিকে চাহিয়। আস্তে আস্তে বলিলেন, “কি মা, তুমি কি চাও?” প্রভুর 
সেই দৃষ্টির পর যখন তিনি মত্যবাইকে “মা” বলিয়া! ডাকিলেন, তথন 
বেশ্ঠার হৃদয় হইতে রর্গরস দূরে পলাইল । সে কাপিতে লাগিল। 
লক্ষমীও বড় ভয় পাইল। তাহার! প্রভুর মুখ দেখিয়া! বেশ বুঝিয়াছে যে-_ 
“কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে 1” আর কি কি দেখিল তাহা! তাহারাই 
জানে । তখন সত্যবাই, যে লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক অপরাধী? একেবারে 
প্রভুর চরণে পড়িল । 
তখন প্রভু তটস্থ হইয়া! বলিলেন “আমি তোঁমার পুত্র, তুমি আমার 

মা, আমার চরণে পড়িয়া, “কেন অপরাধী কর আমারে জননি 1” প্রন 
আর বলিতে পারিলেন না, কথাগুলি বলিয়াই অমনি “পড়িলা ধরণী ।” 

সব এলে! থেলো হলো প্রভুর আমার । 

কোথ। লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর ॥ 

নাচিতে লাগিল প্রভূ, বলি হরি হরি। 

রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি ॥ 

হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। 

অঙ্গ হতে অদভৃত্ত গন্ধ বাহিরায় ॥ 

তীর্থরাম সব দ্রেখিতেছেন ৷ প্রথমে সত্যকে খন প্রভু মা বলিষা 

সম্বোধন করিলেন, তখন প্রভুর মুখ দেখিয়া, মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভরে 
উড়িয়! গিয়াছিল | সন্র্যাপীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরে 
করিত। তীর্থরামের তখন বেশ বোঁধ হইয়াছে যে, সন্যাসী ত ভণ্ড নয়, 
বরং ঝড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ যে উপায় তাহাই 
অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ কাপিতে কাপিতে প্রভুর চরণতলে পড়িয়া 
আশ্রয় লইলেন। কিন্তু প্রভু তখন একেবারে অচেতন । তীর্থ যে চরণে 
পড়িলেন তাহা তাহার গোচর হইল না, তাই ধনবান যুবক প্রভুর 
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চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভূ তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন 
না, কিন্ত সত্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে । সেই অচেতন অবস্থায় 
প্রভূ সত্যকে উঠাইলেন, আর তাহাকে বাহুতে ছণদিয়! বলিতেছেন, 
“কৃষ্ণ বল, মুকুন্দ মুরারিকে ডাকো ।৮ 

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহৃজ্ঞান । 

ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥ 

আছাড়িয়া' পড়ে, নাহি মানে কাটা খোচা । 

ছিড়ে গেল ক হতে মালিকার গো ॥ 

আর, পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল । 

তখন যড়যন্ত্কারী তিনজন, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশ্তাছয় মৃতপ্রায় হইয়াছে । 
তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া, তখন অতি কঠিন যে, তাহারও দ্রব হইবার 
কথা। যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা তীর্থরামের কাধ্যকে দ্বণা 
করিয়৷ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্য যখন অচেতন প্রভুর 
পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাহারা ভাবিতে লাগিলেন 
বেশ হইয়াছে । কিন্তুনে ভাব তাহাদের বেশক্ষণ রহিল নাঃ তীর্থরামের 
কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি 
ধিক্কার দিতেছেন দেখিয়া, তাহার প্রন্তি তাহাদের দয়া হইল। 
এদিকে প্রভুর ভাব শুনুন। প্রভু একটু পরে েতন্য পাইলেন, এবং 

তীর্থরামকে উঠাইয়া অতিপ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি 
প্রভূ এক গালে মার খাইলে আর এক গাল ফিরাইয়৷ দেওয়ী অপেক্ষাও 
অধিক করিতেন, তাহার নিদর্শন পুর্বে দেখুন। তীর্থরামকে গা 
আলিঙ্গন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, “প্রভূ করেন কি, আমি 
অপবিত্র অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলেন !” প্রত উত্তরে বলিলেন-_ 
“পবিত্র হইন্ছ আমি পরশি তোমারে । 


৫৬ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এশ্বর্ষ্যে তীর্থরামের সর্বনাশ ঘটিতেছিল।! কারণ ব্বভাবতঃ তিনি 
ভক্তিমান ব্যক্তি, ' তাই অন্তর্ধামী প্রভূ তাহাকে কূপা করিবেন বলিয়া 
এত ভঙ্গী উঠাইলেন। তৎপরে প্রভূ তাহাকে কিছু উপদেশও দিলেন । 
যখন তীর্থরামের বিষয়ে একেবারে বিরক্তি হইল, তখন বিষয় ছাড়িলেন। 
তিনি উদাসীনের পথ অবলম্বন করিতেছেন শুনিয়া» তাহার অতি সুন্দরী 
ভাধ্যা কমলকুমারী ছুটিয়া আসিলেন, এবং পতির চরণে পড়িয়া বলিতে 
লাগিলেন, “বাড়ী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না 1” ইহাতে__ 
কমলে বলিল! তীর্থ, কর ধরি করে। 
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে | 
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি । 
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি ॥ 
তীর্থরাম আর বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন না, সেই হইতেই পথের ভিখারী 
হইলেন ৷ তাহার পরে, আহারীয় দ্রব্যের সহিত-_ 
কত লোকে কত বস্ত্র আনি জুটাইল । 
কিন্তু এক খণ্ডও প্রভূ হাতে না ছুইল ॥ 
সেখান হইতে প্রভূ নন্দীশ্বর চলিলেন । পথে দশ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল 
পার হইয়া গ্রতু মুন্নানগর পাইলেন; কিন্তু নগরে প্রবেশ না করিয়া, উহার 
নিকটে একটা বুক্ষতলে বসিয়া তাহার! ছুইজনে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন । এমন সময় ছুইটী নগরবাসী সেখানে আসিলেন এবং প্রভুকে 
দেখিয়! চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়া৷ রহিলেন। তখন 
সন্ধ্যা হইতেছে । কিরূপে কে জানে, ইহার মধ্যে নগরে ধ্বনি হইয়াছে 
যে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাহার অঙ্গের তেজ আগুনের ন্যায় । ইহা 
শুনিয়া নগরবাসী দলে দলে আসিতে লাগিল, এবং ভক্তিভাবে তাহাকে 
গুণাম করিয়া সেখানে দীড়িইয়া রহিল। 


ভিথারী রম্ণী ৫৭ 


প্রভূ কিন্ত একেবারে নীরব। এত লোক যে একত্র হইয়া সম্মুখে 
ঈাড়াইয়। আছে, তাহা তিনি একেবারে লক্ষ্যই করিলেন না। সকলে 
তখন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “ম্বামী নগরে চলুন 1” কিন্তু 

“প্রেমে মত্ত মোর প্রভু শুনে নাহি কথা ।” 

এই যে সেই স্থান লোকারণ্য হইল, প্রভূ কি কোন চর পাঠাইয়া 
তাহাদিগকে ভাকাইয়া ছিলেন ? ডাকাইলেই বা তাহার! আসিবে কেন ? 
লোক আসিল কেন, নাঁ_ প্রভুর অনিবার্ধ্য আকর্ষণে । ক্রমে যখন কলরব 
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রভূ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন নাস 

“অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল11 

তখন সমুদায় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। 
এবং সেই বৃক্ষতল শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পরিণত হইল । এইবূপে সমস্ত 
লোক সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভৃর সঙ্গে নৃত্য করিয়া কাটাইল। প্রভাত 
হইলে প্রভু চলিলেন, আর সেই সকল লোক গ্রভৃকে থাকিতে মহ 
জিদ কবিতে লাগিল। কিন্তরঁ-প্রভু মোর কোন উপরোধ 
না আনিল 1৮ 

সেই সময় এক ভিখারী রমণী প্রভুর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা মাগিল। 
সে ভক্তি-ভিক্ষা নয়, অন্নবস্ত্রের ভিক্ষা, যাহ প্রভুর দিবার শক্তি ছিল 
না। দরিব্র রমণীর পরিধান জীর্ণবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ। কিন্তু 
দারিজ্রের নিমিত্ত এরূপ জ্ঞানশৃন্য স্বার্থপর নীচ হইয়াছে যে, যদিও 
দেখিতেছে প্রভু একজন কাঙ্গাল সন্ন্যাসী, তাহার দিবার কিছু নাই, 
তবু ত্বাহার কাছে হাত পাতিতে ছাড়িল না। আমরা হইলে তাহাকে 
দূর-দূর করিতাম, কিন্তু গ্রতৃ আমার তাহা! করিলেন না। তাহার দয়া 
হইল, কিস্তু আপনার ত কপর্দক মাত্র নাই, দিবেন কি? তাই প্রভূ 
ঈষৎ হাসিয়া মুন্নাবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন। ইহাতে-_ 


৫৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


মুন্নাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়! । 

রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া ॥ 

সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়। 

সে কারণে রাশি রাশি আনিয়া জোগায় ॥ 

সকলে ব্যাকুল বন্ধ প্রভূ হস্তে দিতে । 

গণ্ডগোল দেখি প্রভূ লাগিল হাসিতে ॥ 

সকলেই প্রতুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে । কেহ কেহ 
বলিতেছে, “আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য, ইহা আগে গ্রহণ কর।” প্রতু 
বলিলেন, “আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, 
আমার তো কাপড় পরিতে নাই, আর একমুষ্টি অন্ন পাইলে আমার 
যথেষ্ট। তোমরা এত অন্ন দিলে আমি লইয়া যাইব কিরূপে? এক 
কাজ কর, আমি ভিক্ষা! পাইলাম, আমি আশীর্বাদ করিতেছি ভগবান 
তোমাদের ভালে! করিবেন । তোমর!1 এই সমূদায় অন্নবন্ত্র এই ছুঃখিনীকে 
দাও।” তাহারা তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধবনি করিয়া উঠিল। 
তখন প্রভু দ্রুত চলিলেন । বনুতর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ফিরাইবার 
নিমিত্ত চলিল, কিন্তু গ্রড়ু কাহারও কথা শ্ুনিলেন না। পরদিন দুই 
প্রহরে বেস্কটনগরে পৌছিলেন। 
পূর্ধবদিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হয় 

নাই, পরদিবস ছুইপ্রহর পর্যযস্ত হাটিলেন, কাঁজেই প্রতৃর প্রকাণ্ড 
দেহ এইরূপ কঠোর জীবন-যাপনে দুর্বল হইতেছে। বেম্কটনগরে 
প্রত তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতিবড় একজন বেদাস্ত-পত্ডিত 
ছিলেন। তিনি এযুদ্ধং দেহি”, বলিয়! প্রভৃকে আক্রমণ করিলেন। প্রভূ 
বলিলেন, “আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পণ্ডিত ।” কিন্তু পণ্ডিত 
ছাড়েন না। তখন প্রভু তাহার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন । 


তীর্থরামের পুনর্জন্ম ৫৯ 


তাহার তত্বগুলি যে সারহীন ইহা সেই ব্যঙ্গতে বুঝা যাইতে লাগিল। 
প্রভু রহস্য করিতেছেন, আবার হাস্যও করিতেছেন । যদিও প্রভু ব্যঙ্গ- 
চ্ছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহাতেই নিরুত্তর হইতে 
লাগিলেন। শেষে এই পণ্ডিত-_ইনি সন্ন্যাসী, নাম রামানন্দ স্বামী 
প্রতুকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাহার সকল 
শিগ্ক হরিনাম লইলেন। কাজেই-- 

“মাতিল নগর পলী বালক বালিক]। 

কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা 12) 
প্রীচরিতামত সংক্ষেপে বলিতেছেন-_ 

মহাগ্রভূ চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে । 

চতুভূ-জ বিষুঃ দেখি বেঙ্কটায়ে চলে | 

ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন । 

রঘুনাথ আগে কৈল প্রণান স্তবন। 

স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয় । 

পাননৃসিংহে আইল প্রভু দয়াময় ॥ 

পানানুসিংহে আসিবার পূর্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা 

করেন। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে এরুটি কাহিনী. আছে, সেটি আমরা 
বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে, বৌদ্ধগণ বিচারে পরাস্ত 
হঈলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভৃকে পতিত করিবার ও কষ্ট দিবার নিমিত্ত 
একটি ষড়যন্ত্র করিল। তাহার! একখানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থালি আনিয়া 
প্রভৃকে বলিল, “ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন|” প্রসাদ লইতে প্রত 
হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই সময় একটা পক্ষী আসিয়া ঠোটে করিম্বা এ 
থালি লইয়া উড়িল, পরে উহা এরূপ ভাবে ত্যাগ করিল যে, উহা! পেরূচা 
হইয়া বৌদ্ধগণের ধে আচাধ্য তাহার মাথায় পড়িল। তাহাতে তাহার 
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মাথা কাটিয়া! গেল ও আচার্ধ মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৌদ্ধগণ 
প্রভুর শরণ লইল। প্রভু বলিলেন, তোমরা কীর্তন কর, তাহা 
হইলে উনি বাচিবেন। এইরূপে সকলে বৈষ্ণব হইল | 

কিন্তু এ কাহিনী আমর! বিশ্বান করিতে পারিলাম নাঁ। গোবিন্দ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা৷ উল্লেখ করেন নাই । বিশেষতঃ 
প্রভুর লীলায় এরূপ অলৌলিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুঝা 
যায় এরূপ দববলের সহায়তা গ্রহণ কর! প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। 
বিশেষতঃ এ অব্তারে দণ্ড নাই, দৈব-বল প্রয়োগ নাই, ভয়-প্রদর্শন 
নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই যে বৌদ্ধগণ প্রভুর সহিত 
বিচার প্রার্থনা করে, প্রস্ভকোন কথা না বলিয়া কেবল “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া 
ডাকিতে থাকেন, পরে ভাবে উন্মত্ত হন। বৌদ্ধগণ সেই তরঙ্গে পড়িয়া 
গেল এবং প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল। তাহাদের সেই মুহূর্তের 
বৈষ্ণবতা। দেখিয়া প্রভূ পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। 
“পচ্গিচধুচ্যুত ভাণ্ডে মস্তক ভঙ্গ হওয়ায় বৌদ্ধগণ বশীভূত হইলেন,” ইহা 
অপেক্ষা» প্রভু তাহাদিগকে হৃদয় বিগলিত করিয়া ভক্তিদান করিলেন, 
এরূপ প্রথা প্রভুর ফে অন্তমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন । প্রভু 
তিন দিবস বেস্কটনগরে ছিলেন, থাকিয়া নগরব।সীর্দিগকে হরিনামে 
উন্মত্ত করিলেন। সেই সময় গ্রু শুনিলেন ষে নিকটে বগুলার বন আছে, 
সেখানে দস্থ্য পন্থভীল বাস করে । সে পথিক পাইলে তাহাকে সর্বস্বান্ত 
এবং কখন কখন বধ করে । প্রভু গুনিবামাত্র সেখানে চলিলেন। তখন 
নগরের প্রধান লোক সকল প্রভৃকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহারা 
বলিলেন ষে,--“পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা কিছু বুঝিবে 
না, আপনার অনিষ্ট করিতে পারে । আপনার সেখানে যাওয়া বিবেচনা 
সিদ্ধ নয়।” কিন্তু প্রত কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, সেই বনপানে 


রামানন্দ স্বামীর আত্মসমর্পণ ৬১ 


চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে, তাহার যে সম্পত্তি__ বহির্ববাস, 
কৌগীন, করোয়া ও খডম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভূ সেখানে 
তিন রান্বি বাস করিলেন, এবং ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আরম্ত 
করিলেন । বলিতেছেন»--“তুমিই প্রকৃত সাধু! সাধুগণ বনে থাকেন 
তুমিও বনে থাক। সাধুগণের সংসার কি পুত্র কন্তা নাই, তোমারও 
তাহা নাই। অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।” পশ্থতীল 
প্রভুর কথা শুনিল, প্রভুর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভভ্তিপূর্ববক তাহাকে 
প্রণাম করিল। প্রভূ তখন কীর্তন আরম্ভ করিলেন। পন্থভীলের ভক্তি 
উথলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল শেষে সমুদায় 
দন্যগণ সেই নুতো যোগ দিল । 


সেই দিন হইতে পন্থ পরিল কৌগীন। 

হইল সাধুর শ্রেষ্ট জ্ঞানেতে প্রবীণ। 
নাং সং ৯ 

লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি | 

হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্থ্যগণ। 

সেই বন করিলেক আনন্দ-কানন ॥ 


দস্থ্য দমনের এই এক নূতন পদ্ধতি । ফল কথা, প্রভূ চিরদিন এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে স্ুপথে লইয়া গিয়াছেন। “পক্ষী থালি 
লইয়া বৌদ্ধাচাধ্যের মাথা ভাঙ্গিয়া দ্রিল» এইরূপ ভাবে দুষ্ট দমন তাহার 
অন্থমোদিত ময়। যখন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তখন পাছে 
প্রভু ক্রোধ করিয়া মাধাইকে শারীরিক দণ্ড দান করেন, সেই ভয়ে নিতাই 
বলিয়াছিলেন “প্রভু, যে অপরাধ করে তাহাকে যদি দণ্ড দিবা তবে কৃপা, 
কাহারে করিবা? প্রভু, আমি তোমায় স্মরণ করাইয়। দিই যে, এ 
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অবতীরে তোমার দণ্ড দান করিবার অধিকার নাই। তুমি না বারবার 
বলিয়াছ যে, “এ অবতারে দণ্ড দিবা না, কৃপা করিবা ॥” প্রভু কি 
ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন তাহার সেই বর্ণনাটী অতি উপাদেয় বলিয়া, 
এখানে গোবিন্দের করচা হইতে উদ্ধৃত করিলাম । যথা 


পন্থভীলে এইরূপে পবিভ্র করিয়। 

চলে মোর ধন্মবীর আনন্দে ভাসিয়] ॥ 
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে । 
তবু প্রত হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ 
সে দেশের লোক সব করে কাইমাই। 
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গৌপসাই ॥ 
কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর | 
ঘখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর | 
যেই জন প্রভূরে দেখয়ে একবার । 
ছাড়িয়। যাবার শক্তি ন1 হয় তাহার ॥ 
এমনি প্রত্ুর শক্তি কি কতিব আর । 
ভক্তি-সাগণ্ে বাধ কাঁটিল আবার | 
উলিয়৷ ভক্তি-সিন্ধু ডুবাইল দেশ । 
কেহ বা সন্যাসী কেহ হৈল দরবেশ | 
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ হৈলা সেইখানে । 
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে ॥ 
এইভাবে নামে মত ভয়ে প্রভু মোর । 
গড়াগড়ি দেন প্রভূ হইয়া বিভোর ॥ 
জড় সম কখন ন' থাকে বাহাজ্ঞান। 
পুলকিত কপেবপ কদদ্ঘ সমান ॥ 


অসভ্য ভীলের উদ্ধার ৬৩ 


আধ নীমিলিত চক্ষু যেন মুতদেহ। 

এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ ॥ 
কাটা খোচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া। 
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া! ॥ 
ত্রিরাত্রি কাটিয়। গেল গাছের তলায়। 
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় ॥ 
বহিছে হাদয়ে দরদর অশ্রুধারা । 

শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা ॥ 
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া। 

আতিথ্য করিল তবে আটা চণা দিয় ॥ 

এ সমুদায় কেন? না, জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন ! 
গাহারা এরূপে উপকৃত হইতেছে, ভাহারা জানিতেছে না ষে তিনি কে? 
ৎপর সেখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন । 
কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্মা নিশ্মিত, আর শিবের বিগ্রহ স্বয়ং 
বন্ধা কর্তৃক স্থাপিত । “বড় এক বিশ্ববৃক্ষ আছে সেইখানে । 

পোয়৷ পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে 1৮ 

এই মন্দিরের তিন দিক পর্বত কর্তৃক বেষ্িত। এখানে একটি 
স্্যাসীর সহিত প্রতূর মিলন হয়, যাহা! শুনিলে বুঝা যায় যে শাস্ত্রে যে 
যোগীদিগের কথা বণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামান্ত-সন্ন্যাসী ও 
ভগ্-সন্ন্যাসী দেখিয়া"দেখিয়া এখন লোক আর যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করিতে 
টাহে না। প্রভু এই মন্দিরে ছুই দিবস কাটাইলেন, -কিরূপে, না 
প্রেমেতে বিভোর হয়ে--“আছাড়িয়া বিছাড়িয়! পড়েন ধরায় । 

কত হাসি কভূ কান্না পাগলের প্রায় | 
দরদরে অশ্রু পড়ে ধার! অবিরত |” 
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ছুই দিবস এইরূপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভুর কাটিয়া! গেল, মোটে 
চেতন হইল না! তিন দিনের দ্রিন একটি জটাধারী অন্াসী পাহাঁড়ু 
হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ । তিনি আসিয়া আপন মনে 
শিবকে পৃজা! করিয়া, কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া, যে পথে 
আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্বতোপরি গমন করিলেন। 
সন্ন্যাপীর দেহটী যেন একখানি “পোডাকাঠ”। প্রভু যেই চেতন পাইলেন, 
তাহার সঙ্গী সাহম করিয়া গ্রভৃকে সেই সন্াসীর কথা বলিলেন । 
শুনিবামাত্র প্রভূ সেই পর্বতোপরি চলিলেন। প্রভূ সচরাচর এক দিনের 
অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এই নিজ্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন 
বোধ হয় এই সন্ন্যাসীর সহিত ইঠ্টগোষ্টি করিবেন বলিয়া। 'প্রভৃ চলিলেন। 
ক্রমে পর্বতোপরি যাইয়া দেখেন যে সন্ন্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, 
একেবারে ধ্যানে মগ্র, তাহার বাহাজ্ঞান মাত্র নাই। 

প্রভূ প্রথমে সন্ন্যাসীকে বিনয় করিয়। সম্বোধন করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহার প্যান ভঙ্গ হইল না। তখন প্রভূ ঈাডাইয়া জোড়হস্তে 
তাহাকে স্তব আরস্ত করিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন, 
করিয়া প্রভুর পানে চাঁহিলেন। চা[হয়। যেন অতি আনন্দের সহিত 
হাসিয়া উঠিলেন। এই পোড়াকাষ্ঠের মুখে হাসি, ইহাও এক আশ্চ্্য 
দৃশ্ট। কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে ? প্রভু বসিলেন। তখন 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন।” প্রভু কুষ্ণকথা আস্ত 
করিলেন, এবং ভাবে বিভোর হুইলেন,__তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল । 
এবং “চরণে চরণ বাদ্ধি পড়িল তখন ॥ 
্ প্রভু সেই পাথরের উপর পড়িয়া! গেলেন--. 

কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের ঘায়। 
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায় ॥ 


অদ্ভুত সন্ন্যাসী ৬৫ 


মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়। 
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরারায় | 
সন্ন্যাসী তখন এক নূতন জগত দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম শ্লোক 

লইয়া কত কাণ্ড করেন, তাহা আপনারা জানেন । এই লোকটির 
তাষ্পর্য এই ষে, যে সমুদায় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন 
তাহারাও তুলসীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লোভ কবেন। 
এই তত্বটি পূর্বের কেবল প্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রভু তাহার সারত্ব 
দেখাইলেন । এই সন্র্যাসীটি আত্মারাম ও নিগ্ররন্থি বটে। এখন 
তুলসীর গন্ধ পাইয়া-- 
| প্রভুর চরণে পড়ি কান্দতে লাগিল | 

পোড়াকাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস। 

খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস ॥ 

শ্মশ্রু বহি অশ্রধার1 পড়িতে লাগিল । 

প্রেমে সেই পোড়াকাষ্ঠ ফুলিয়! উঠিল ॥ 

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। ধাঁহারা মনের 

সমুদার কমনীয় ভাব নষ্ট করিয়া শুধু যোগ দ্বারা আত্মার পরিবর্ধন করেন, 
তাহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তীহারা একা, তাহাদের সঙ্গী নাই) 
এমন কি ভগবানও তাহাদের সঙ্গী নন। তাহারা আপনার আত্মার 
সহিত রমন করেন। আর ধাহার] অন্তরের কমনীয় ভাবগুলি বদ্ধন 
করিতে থাকেন, তীহাদের সঙ্গী জীব মাত্রেই এবং স্বয়ং ভগবান। তাহারা 
ক্রমে প্রেম লাভ করেন, ও শেষে প্রেমানন্দ ভোগ করেন। যাহার! 
জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন, তাহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়! 
পড়িয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত। বাহার৷ প্রেমানন্দ ভোগ 
করেন, জগৎ তাহাদের, আর জগতের তাহারা»--ভগবান তাহাদের আর 
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তাহার! ভগবানের । তাহার! উভয় প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। 
প্রেমানন্দ বলিয়া! যে কোন খণ্ড আছে তাহ। জ্ঞানানন্দীরা অবগত নহেন। 
'এখন সন্গ্যাসী ঠাকুর একবিন্দু প্রেমস্থধা আম্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে 

পড়িলেন। প্রভূ এই সন্ধ্যাপী দ্বারা দেখাইলেন যে, যাহারা আত্মারাম ও 
গ্রন্থি শূন্য, তাহারাও তুলসীর গদ্ধেতে লোভ করেন। পোড়াকাষ্ঠ এখন সরস 
হইল । রূপ-গবিবিতা স্ত্রী অহঙ্কারে মৃত্তিকায় পা দেন না। কিন্তু তাহার 
রূপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্তি হয়। যদি তিনি দৈবাৎ 
প্রেমের ফাদে পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন, আর 
তাহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাহার হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি 
যাহা শুকাইতেছিল তাহা আবার সজীব হইল, আর তাহার সৌন্দধ্য-শক্তি 
বাড়িয়া উঠিল। সন্যাসীরও ঠিক তাহাই হইল । তখন-- 

“ছটফট করিতে লাগিল সন্গ্যাসীরর ! 

প্রভরে নেহারি বলে তৃষি সে ঈশ্বর ॥* 

এই নিগ্রন্থি আত্মারাম সন্ত্যাসীবরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া, প্রভূ 

ভ্রুতগতিতে ত্রিপদীনগরে গেলেন। চরিতাম্ৃত সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুর 
ভ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু বেস্কট হইতে ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম দর্শন 
করিলেন । পরে-_ 

পানানরসিংহে আইল প্রভূ দয়াময় | 

নৃসিংহে প্রণতি স্ততি প্রেমাবেশে কল । 

প্রভুর প্রভাবে লোক চমত্কার হৈল ॥ 

শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন | 

বিষ্ুকাঞ্চি আপি দেখে লক্মীনারায়ণ ॥ 

প্রেমাবেশে নৃত্যগগীত বহুত করিল । 

দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ক কৈল | 


ভক্ত শুক্কতর্ক করেন ন! ৬৭ 


ত্রিমল্ল দেখি গেল জিকালহস্তি স্থান । 

মহাদেব দেখি তারে করিল গ্রণাম ॥ 

পক্ষতীর্থ ধাই কৈল শিব দরশন । 

বৃদ্ধকোল তীর্ঘে তবে করিল গমন । 

শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি। 

পীতাম্বর-শিব স্থানে গেল! গৌরহরি ॥ 

শিয়ালী-ভেরবীদেবী করি দরশন | 

কাবেরী-তীরে আইল শচীর নন্দন । 

এখন উপারি-উক্ত তীর্থস্বানগুলিতে কি কি লীল! করিলেন বলিতেছি। 

ত্রিপদি নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়! প্রভূ ধূলাঁয় পড়িয়া গেলেন। সেখানে 
রামায়ংগণের বাস। সর্বপ্রধান মথুরা-রামায়েত ভারি পণ্ডিত। 
তখনকার দেশের অবস্থা পর্যযালোচন। করিলে জান যায় যে, সেই সময় 
দেশে পরমপণ্ডিতের ছড়াছড়ি হইয়াছিল । পূর্বেবে একস্থানে বলিয়াছি যে, 
যখন ভারতবাসী বিদ্যাচচ্চ1! ও অধ্যাত্মচচ্চা করিতে করিতে চরমসীমায় 
উপস্থিত হয়েন, প্রভু সেই সময়ে আসিয়া উদয় হইলেন । আমরা দেখিতে 
পাই যে, সেই সময় কি বাঞ্গলা, কি পশ্চিম, কি উত্তর কি দক্ষিণ ভারতবর্ষের 
সকল স্থানেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্তৃক অলঙ্কৃত হইম্াছিল, আর প্রায় 
সকলেই শঙ্করের ভাষ্য ছ্বারাঁহয় প্রত্যক্ষে, নয় পরোক্ষে--চালিত 
হইতেছিলেন। মখুরাঁ_ 

“বড়ই তাকিক বলি নগরে বিদিত |” 

তিনি কাজেই প্রতুর নিকট যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভূ 

তাহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন । বলিতেছেন 

“মথুরা ঠাকুর, আমি বিচার না জানি। 

তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥ 
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তিনি বলিতেছেন, “তুমি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্ঠ তোমার নিকট সব তত্ব 
নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না? ইহাতে 
আমার উপকার হইবে, আর শ্রীরামচন্দ্রও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। 
বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লাভ 
হইবে? শুষ্ক তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরমভক্ত, তোমার জিগীষা 
শোভা পায় না। ইহা কেমন-_না, যেমন শুভ্রবস্ত্রে কালির দাগ। 
তুমি বরং কিছু ভগবৎ-কথা বল, আমি শুনি” শ্রভগবানের নাম 
করিবামাত্র প্রভূ আবিষ্ট হইলেন । 

“বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি। 

মাতিয়৷ উঠিল নামে হয়ে কৃতুহলি ॥ 

আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়। 

অচেতন হইল প্রভু ষেন জনপ্রায় ॥৮ 

সেই সঙ্গে রামায়েতগণ-_-“নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া |, 
প্রভু সেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়া! চলিলেন। তখন মথুরা 

আর তাহার পশ্চাৎ ছাড়েন না, তবে সেবার আর যুদ্ধ করিতে নয়। 
প্রভু অনেক প্রবোধ ধিয়। ভীাহাকে বিদায় দিলেন। এই ত্রিপদী সেই 
অবধি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্বতীর্থ হইল। শেষে প্রভু পানানরসিংহ গমন 
করিলেন । এই ঠাকুর প্রহলাদের প্রভূ । সেই ভাবে বিভোর হইয়া প্রত 
ঠাকুরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নুসিংহের অধিকারী মাধবেন্তর 
ভূজা প্রতুর গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন, আর পৃজারী 
দ্রুতগতিতে প্রসাদ আনিয়। প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। প্রভু তাহার 
কণামাত্র লইয়া “বনুত্তব” করিলেন। স্তব করিতে করিতে তীহার 
ছুই পন্মচক্ষু দিয়া অবিরত আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। এখানকার 
প্রধান ভোগ--চিনিপানা, তাই খাধুরের নাম পানান্সিংহ। প্রভু সেখান 


সদানন্দের নিরানন্দ ৬৯ 


হইতে, শিবকাঞ্চি ও বিষণুকাঞ্চি আইলেন। বিষুকাঞ্চির ঠাকুর 
লক্ষমীনারায়ণ । তাহার অধিকারী ভবভুতি, ইনি শেঠী,-যেমন ধনবান, 
তেমনি ভক্ত। ইহারা সম্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিত্ত 
প্রত্যহ ছুই মণ ক্ষীরের পায়েস হয়। তাহারা ভোগের নিমিত্ত বৎসরে 
বহু সহস্র মুত্র! ব্যয় করেন। তাহার স্ত্রীর সেবা আরো চমৎকার । তিনি 
প্রত্যহ ম্বহস্তে মন্দির ধৌত করেন। 
বিষুকাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দুরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরিপট্রশিব। 
সেখান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়। তার নীচে পক্ষতীর্থ, ভত্র!-নদীর ধারে। 
প্রভূ সেই নদীতে স্নান করিলেন, আর সেবা করিলেন--চাম্পি ফল। সে 
ফল কিরূপ? €সখানে বুক্ষতলে প্রভু ও ভৃত্য রজনী বঞ্চিলেন। সে রজনী 
প্রভু এক লীল৷ করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটা 
ব্যান্র গঞ্জন করিতে করিতে তাহাদের আক্রমণ করিল । ইনি বোধ হয় 
পক্ষগিরিতে বাস করিতেন। প্রভু হাস্ত করিলেন ও হরিধ্বনি করিলেন ! 
“হ্রিধবনি শুনি ব্যাত্র লেজ গুটাইয়। | 
পিছাইয়। গেল বনে এক লম্ফ দিয় ॥+% 
সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে বালতীর্থ । ( চরিতাম্বৃত বলেন “কেবল” 
তীর্থ)। এখানে বরাহদেবের মুত্তি দর্শন করিয়া প্রভু পুলকিত ও 
দরদরিতধার! হইলেন । ৃ 
“পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। 
ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইল 1” 
সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণে সপ্ষিতীর্ঘ, যেহেতু সেখানে নন্দী ও 
ভদ্রা ছুই নদীর সঙ্গম। সেখানে সদানন্দপুরী বাস করেন। তিনি 
প্রভুর ভক্তি দুষিলেন, আর তিনি বড়-পণ্ডিত ও “সোইহং'-এই গর্ব 
করিতে লাগিলেন। প্রভূ তাহাকে তুলপীর গন্ধ শুকাইলেন। অমনি 
৭ 
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তাহার “সদানন্দত্” ফুরাইয়া গেল,_-তিনি কাঁদিতে লাগিলেন । ফল 
কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পিঁপড়া দংশন করিলে 
“বাবা-রে মা-বে” করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য জগতে 
কি কেহ আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রত তাহাকে বুঝাইয়া 
দিলেন যে, ভগবান্‌ অতি প্রকাণ্ড বস্ত, আর তিনি কীটাথু; কাজেই আপনি 
ভগবান্‌ না হইয়! ভগবানকে ভজন করাই ভাল । সদানন্দ প্রভৃব পায়ে 
লুটাইয়া পড়িলেন। সেখান হইতে প্রভু চাইপলী তীর্থে গমন করিলেন । 
এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামী অতি তেজন্বিনী 'একটি সন্নযাসিনী বিশ্ববৃক্ষের 
তলায় বসিয়া একেবারে ধ্যানস্থ। বয়স যেন একশত বৎসর হইয়াছে! 
সেখানে “শৃগালী” বা “শেয়ালী* বিগ্রহ আছেন । অর্থাৎ এখানে শৃগাল 
পূজার বস্তু, তাহার নাম “শুগালী-ভৈরবী” । প্রভূ তাহার পর কাবেরী 
তীরে ও সেখান হইতে নাগর নগরে গমন করিলেন । এই কয়েকটি 
তীর্থে প্রভূ কি কি লীলা করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে নাই । 

নাগর নগরে বহুতর লোকের বাস। সেখানকার ঠাকৃর রামলঙ্ষ্মণ। 
প্রভু সেখানে তিন দিবস অনবরত ন্ৃৃতাযগীত ও নামবিতরণ করেন । 
ইহাতে কি হইল, না_ গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল। অধিকন্তু 
দশ ক্রোশ দূর হইতে লোক আসিয়! জুটিতে লাগিল । প্রভুর প্রতাপ দেখিয়া 
সেখানকার একজন ব্রাহ্মণের ঈর্ষা হইল। সে আসিয়া প্রভৃকে গালি দিতে 
লাগিল । বলে, “তুই ভগ সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্বোধ লোককে ভুলাইতেছিস্‌ 
তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়৷ দিব ।» প্রভু যখন নদীয়ায় ছিলেন তখন 
প্রহারের ভয়ে সন্নযামী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি সন্ন্যাসী হইয়াও 
নিস্তার পাইলেন নী। বে তিনি ব্রাঙ্ষণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন। 
আর সহাশ্যে বলিলেন, “তুমি আমাকে মারিবে সে সোজা কথা, কিন্ত 
অগ্রে তোমার হরি বলিতে হইবে |” তখন গ্রামের লোক প্রেমে 


প্রভুর ভ্রমণ পদ্ধতি ৭১ 


উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা কিকূপে সহিবে ? তাহার ব্রাহ্মণকে প্রহার 
করিবে এইরূপ উদ্যোগ করিল। প্রত তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। 
তখন সকল লেকে প্রভুর এবপ বশীসৃত হইয়াছে ষে, তাহার সামান্থ 
ইচ্ছ। তাহাদের কাছে ভগবত-আজ্ঞা শ্বরূপ অলভ্ঘয হইয়াছে । 
তাহ|দগকে নিবারণ করিয়। প্রভু ভ্রা্ষণকে বলিতেছেন, “শুন দয়াময় 
ঠাকুর, এ সমুদয় কাছ ভাল নয, বরং হরি বল, বলিয়া অনস্ত সুখ 
আাহরণ কর! তুম প্রর্কতশক্ষে ভক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; ভবে 
তোমার একপ প্রধাণ্ত কেন 2 
“আমারে আঘাত কর তাতে তুঃখ নাহ । 
প্রাণ ভরে হরি বল এই [ভিশ। চাহ ॥?) 
সকলে দ্রেখিল প্রভুর ক্রোধ নাই, কোন বিকার পাই, বরং যেন হৃদয় 
দয়াতে পরিপূর্ণ । ত্রাঙ্ষণ বিন। অপরাধে তাহাকে যথেষ্ট অপমান করিল, 
এমন কি অন্যে প্রভুকে রক্ষা ন! কারলে সভ্য-সত্যহ তাহাকে সে খ্রহার 
করিত । হহাতে প্রঙ কিছুমাত্র বিচালত হহলেন না। বরং পাছে অন্তে 
ব্প্রকে প্রহার [ক অপমান করে, এই জন্ত ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের 
সহিত সেই ক্রান্ধণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন । ইহাতে সকলে মুগ্ধ 
হইল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইল এই “দয়াময়” ঠাকুর; সে আর থাকিতে 
পারিল না, “প্রভূ, রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার একি দুশ্মতি 1? বলিয়া-_ 
প্রভুর চরণতলে পড়িল ধরায় ॥ 
এইকুপে ব্রাঙ্মণে কৃতার্থ করিয়। 
চলিল চৈতন্তদেব নাগর ছাড়িয়া] ॥ 
তথা হইতে সাত ক্রোশ দুরে তাঞ্জোরে গেলেন । যথা» চৈতন্ত-চরিভামুত 
সংক্ষেপে বলিতেছেন__“শিয়ালী-ভৈরবী দেবী করি দরশন। 
কাবেরী তীরে আইল শচার নন্দন ॥ 
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সেখানে গো-সমাজ শিব ও কুভ্তকর্ণের মাথার সরোবর দেখিয়া 
প্রভূ পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। তাঞ্জোর-নগরে ধলেশ্বর নামক এক 
ব্রাহ্মণ রাধাকষ্ণ বিগ্রহ মেবা করেন । তিনি সেই ঠাকুর-বাড়ীর আঙ্গিনায় 
এক প্রকাণ্ড বকুলবুক্ষতলে থাকেন, আর অনেক বৈষ্ণব সন্যাসী সেখানে 
বাস করেন। গোসমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধলেশ্বর 
গ্রভূকে কুম্তকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়। গেলেন। এইরূপ প্রবাদ যে এই 
সরোবরটি কুস্তকর্ণের মাথা, আর কিছু নয়। কুস্তকর্ণ লঙ্কায় মরেন, তাহার 
অত বড় মাথা তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল ? সেখান হইতে অভি 
স্থন্দর চণ্ডালু-পর্বত দ্রেখা ঘায়। দেখিতে যেন একখান! স্থন্দর চিত্র। 
সেখানে বিস্তর গোফা আছে, উহাতে অনেক সন্যাসী থাকিয়! তপস্থা 
করেন। এইরূপে ভারতবধে সহস্র সহ পর্বতে লক্ষ লক্ষ গোফা ছিল 
ও এখনও আছে । তবে তখন সেখানে সন্গ্যাসীরা বাস করিতেন, এখন 
সে সমুদায় ব্যান্র ভন্গুকের বাসস্থান হইয়াছে | দক্ষিণদেশে মুললমান 
উপদ্রব তখনও প্রবেশ করে নাই । কাজেই মুমলমানেরা! আসিবার পূর্ষের 
ভারতবর্ষের কি অবস্থ! ছিল, তাহা তখনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। 
এই যে প্রভু চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন, 
আর সকল স্থানই সাধু-সন্্যাসী কতৃক অলঙ্কত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র 
ধনে স্থরেশ্বর নামক এক সন্ন্যাসী দশজন শিষ্য লইয়া বাস করেন। বনটি 
অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটি ঝরণ!র দ্বারা শোভিত । সাধু- 
সন্ন্যাধীরা এইবপ স্বন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে 
তাহাদের ভিক্ষা যোগাইয়। থাকে । পূর্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে এইরূপ 
আশ্রম ছিল। প্রভূ সেখানে কয়দিন থাকিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটিকে 
প্রেমে উন্মত্ত করিলেন, শেষে সেই বৈকুণঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়! পদ্যাকোটে 
গেলেন । সেখানে অষ্টভূজ। দেবী থাকেন। প্রতৃকে দেখিতে ব্হুলোক 


পুষ্পবৃষ্টি ৭৩ 


আমিল। তাহাদের সহিত দুই এক কথা বলিতে বলিতে এক আশ্তর্য্য 
অলৌকিক ভাব হইল। প্রত হরিধবনি করিতে লাগিলেন আর চারিদিকে 
তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল । দেবী যেন ছুলিতে লাগিলেন, আর 
পুষ্পবুষ্টি হইতে লাগিল, এবং পম্মগন্ধে সেই স্থান ভরিয়া গেল, ষথা-- 


বালক যুবক সবে ক্ষেপিয়া উঠিল। 

অষ্টভূুজ1 দেবী যেন ছুলিতে লাগিল ॥ 

পদ্মগদ্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে । 

সেইখানে পুষ্পবুষ্টি হইল আচগ্থিতে | 
পশ্চাতে রমণীগণ ছিলেন, তাহারা সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি করিতে অর্থাৎ 
পরস্পরের গাত্রে ফেলিতে লাগিলেন । 


এই সমুদয় অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে । সকলে যেন আবেশিত, 
তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটি অন্ধ সাধু ব্রাহ্মণ ধীরে 
বীরে আসিয়া প্রভুর পদ-ছু'খানি জড়াইয়া ধরিলেন, এবং কাতর-কণ্ে 
বলিতে লাগিলেন, “হে জগদীশ্বরঃ কৃপা কর।” প্রত বলিলেন, “এখানে 
জগদীশ্বর কোথা? সম্মুখে জগদীশ্বরী আছেন বটে 1” অন্ধ বলিলেন, “প্রত 
আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষু ভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার 
তোমার রূপ দেখিব।” প্রভু বলিলেন, “তোমার চর্মচক্ষু নাই, তুমি 
কিরূপে দেখিবে ? তবে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সমুদয় দেখিতে পার বটে ।” কিন্তু 
অন্ধ পা ছাড়েন না। তিনি শেষে বলিলেন, “তবে শুনিবে ? আমি বহুকাল 
ভগবতীর আশ্রয়ে এই মন্দিরে পড়িয়া আছি । কল্য নিশিতে আমাকে 
ভগবতী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ, আর তুমিই 
অগতির গতি। তাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীব তোমাকে 
দয়াময়” বলে। তুমি তোমার দয়ার গুণে আমাকে তোমার বূপটি 
একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই ন11% প্রভূ অগ্রে যাহা 
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বলিয়াছেন, তাহাই আবাঁর বলিতে লাগিলেন । পরে বলিলেন, “আমি 
মামান্য মান্ষ, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান, কারণ জীবমাত্রের 
হৃদয়ে ভগবান্‌ বাঁস করেন । কিন্তু তুঘি "মামাকে শ্বয়ং ভবগান্‌ বলিয়া 
অপরাধী করিতে 1” 

অন্ধ বলিলেন, “এ সব কথা থাকুক ; আমাকে তোমার রূপ দেখাও 1” 
ইহাই বলিয়া কাদিযা আকুল হইলেন। তখন প্রভু অস্থির হইলেন। 
কারণ প্রভূ বরাবর একটী বিষয়ে “দৌর্বল্যের” পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, 
অর্থাৎ লোকের আতন্তি শুদিলে অস্থির হইাতেন, লোকের আনে দেখিতে 
পারিতেন না। যাহা হউক পবে অন্দেব তাঁত পরিয়৷ ভুলিয়া তাহাকে গাট 
আলিঙ্গন কবিল্ন। পুর স্পর্শ পাইবামীাত্র অন্ধ শিহরিয়! উঠিলেন, 
আব তখনি নয়ন মেলিলেন এবং স্থির-নয়নে প্রভৃব চন্দ্রবদন নিবাক্ষণ 
করিলেন, এবং তাহার মুখ অতিশর “প্রফুল্ল হইল, আর অমনি অচেতন 
তইঘা পড়িয়া গেলেন। তাঁহার আর জ্ঞান হইল না, প্রভুকে দর্শন 
কবিয়াউ 'প্রাণতাগ কবিলেন' প্রভু সেই মৃতদেহ কেড়িয়া কীর্তন ও 
নজা আরম্ভ করিলেন। তখন মহা কলরব হইল, প্রভু অমনি লোকের 
অগোচরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাই তথা হইতে দ্রতপদে 
রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দশ্গিণে সমুদ্র হইতে একটু 
দূরে | ইহা চণ্ডেশ্বর শিবের স্থান । সে মন্দিরে একবার ববম্‌ শব্দ করিলে 
একদণ্ডকাল পধ্যস্ত 'প্রতিধ্ণনিত হয়। 'আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিশ্ববৃক্ষ 
আছে, সেখানে অনেক শৈব পত্তিত বাস করেন তীহাদের প্রধান 
পণ্ডিতপ্রবর অতিবৃদ্ধ ভর্গদের বসিয়া ছিলেন। প্রত উপস্থিত হইলে 
অমনি চিনিলেন । প্রভুর ধশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে । ভর্গদেব 
তাহাব অন্থগত জনকে বলিতেছেন, “তোমরা চৈতন্যের কথা শুনিয়া, 
ধাহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জগৎ 
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মাতাইতেছেন, তিনি শ্বদেশ ছাড়িয়া এ দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। 
যেমন শুনিয়াছি তাই বটে, এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমরা কি 
কখন দেখিয়াছ ?” প্রভূ অগ্রে দাড়াইয়া আছেন, আর ভর্গ তাহাকে শুনাইয়া 
এই সব কথা বলিতেছেন । পরে বলিলেন, “না হবে কেন, উনি 
শ্রকষ্ণের অবতার । এস আমরা সকলে উহাকে প্রণাম করি।” ইহা 
বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন । প্রভূ অমনি প্রতিপ্রণাম করিয়া অতি 
বিনীতভাবে বলিতেছেন, “ভর্গদেব, আপনি আমাকে বড় অপরাধী 
করিতেছেন । আমার নাম চৈতন্য বটে, আমার বাড়ী বঙ্গদেশে নদীয়ায় । 
আঘি অতি ক্ষুদ্র জীব।” তখন ভর্গ বলিতেছেন, “আমি অতি বুদ্ধ, 
আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়া, আমার সঙ্গে লুকোচুরি 
ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনিয়াহি, আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও । 
কি শৌভাগ্য ! কি তোমার কপ! 1” ইহা বণিয়৷ ভগ ধূলায় লুস্ঠিত হইতে 
লাগিলেন । প্রভু আর করেন কি,_সেথানে তাহার সাত দিন থাকিতে 
হইল। সমুদয় শৈবগণকে মালাধারণ এবং কষ্ণপ্রেমে উন্মত করাইয়া 
তবে তাহাদিগকে ছাড়িজ্নে। গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলিতেছেন যে, 
প্রভুকে দেখিবামাত্র ঘে লোকে আকুষ্ট হয়, তাহার অনেক কারণ ছিল। 
যথা আমার প্রভুর কথ কি কহিব আর। 

আশ্চধ্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার ॥ 

দিনান্তে সামান্য ভোজন করে গোরারায়। 

না খাইয়। দেহ ক্ষীণ যষ্টির প্রায় ॥ 

অস্থি চম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তার। 

তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার ॥ 

মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায়। 

অহেতুক পদ্মগন্ধ সদা তার গায়। 
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ষে জন তীহার প্রতি আখি মেলি চায়। 
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায় ॥ 
ভর্গদেব প্রতৃর সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্ত প্রত অনেক বিনয় 
করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন । 
লক্ষ লক্ষ লোকে আসে প্রভৃকে দেখিতে 
কাতর না হয় প্রভু কষ্ণলাম দিতে ॥ 
“ক্ষেপ] হরিবোলা” বলে প্রভৃকে সকলে । 
খেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে ৷ 
হরি বলি কত লোক পিছু পিছু ধায়। 
নাম শুনি প্রভূ মোর ধূলি মাথে গায় ॥ 
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়। 
হরি হরি বলি সবে খেপাও উহাঁয় ॥ 
আরম্তিল খেপাইতে সব শিশুগণ । 
সেই সঙ্গে নাচে প্রভূ শচীর নন্দন | 
বালকগণ প্রভৃকে কিরূপে হরি বলে খেপাইত পূর্বে তাহা বলিয়াছি। 
তাহার প্রভুর নাম “খেপা হরিবৌলা” দিয়াছিল। বাঁলকগণ বলে “হরি 
হরি বোল”, আর পরস্পর বলাবলি করে, “এই দেখ পাগল খেপে আর 
কি।* প্রত তাহাদের ভাব বুঝিয়া কখন বসিয়া গায়ে ধুলা মাখেন, কখন 
নৃত্য করেন, কখন ধুলায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রত যখন এই চপল ও 
সরল বালকের ন্যায় হয়েন, তখনই সর্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন। 
সেখান হইতে প্রভূ পঞ্চাশ-যোজন-ব্যাপী একটি মহাবনে প্রবেশ 
করিলেন। আহার কেবল বনফল, তাহারও অভাব ছিল না! তিন 
দিবস মনুষ্তের মুখ দেখ! গেল না, পরে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত দেখা 
হইল। তখন সকলে একজে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে 


ভট্টগণের বাড়ী গণ 


উপস্থিত হইলেন । এই নগরে আমর! প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। 
সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে শ্রীরজক্ষেত্রে 
পঁহুছিলেন। 


সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর । 
প্রভুরে লইয়৷ গেল আপনার ঘর ॥ 
প্রেমাবেশে নাচে প্রতু ব্রাহ্মণের ঘরে । 
তাহ দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অন্তরে ॥ 
ইহার নাম বেস্কট ভট্ট । ইহার পুত্র গোপা ভট্ট, বুন্দাবনের ছয় 
গোম্বামীর একজন। প্রকাশানন্দ সরম্বতী এই বেস্কট ভট্টের সহোদর, 
ধাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ । গোপাল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ-_-এই 
দুইজনের অস্ভুত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একখানি 
স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু বেস্কটের 
বাড়ীতে চাতুশ্বান্য করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি 
লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটী ভূল । প্রভূ বৈশাখে 
নীলাচল ত্যাগ করিয়া মাঘ মাসে প্রত্যাগমন করেন । যে বৎসর গমন 
করেন, সেই বৎসর যদি প্রত্যাগমন করেন, তবে তিনি মোট দশ মাস 
দক্ষিণে ছিলেন । তাহার মধ্যে চারিমাস ষদি বেস্কটের বাড়ীতে অতিবাহিত 
করিয়া থাকেন, তবে তাহার সমুদয় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়? তাহা হয় না। 
তিনি কন্যাকুমারী পর্যযস্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়া 
দ্বারকায় গমন করেন। সেখান হইতে নীচাচল প্রত্যাবর্তন করেন। 
সুতরাং ভিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন । যদি চাতুর্্াস্য নিয়ম তিনি 
পালন করিয়৷ থাকেন, তবে তাহার আর একবার উহা পালন করিতে 
হইয়াছিল। সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে এই 
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ছুইবার চাতুশ্মান্য করিতে তাহার আট মাস লাগিয়াছিল। তিনি 
কি তাহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অষ্ট মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া! 
বসিয়াছিলেন ? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্তু? তিনি চলিয়াছেন 
_দৌড়িয়া; তাহার ক্ষুধার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যান্রের ভয় 
নাই, তবে বুটি কি তাহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? মাসল কথা, 
তাহার চাতুম্মাশ্তের কথা কেহ বলেন নাই । 

প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে অবশ্য কিছুকাল ছিলেন, আর বালক গোপাল 
তাহার সেবা করিতেন । যখন প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করেন, তখন বে্কট 
ও গোপাল ছুইজন প্রভুর পিছু লাগিলেন, কিন্তু প্রভু উভয়কে নিরস্ত 
করিলেন । গোপালকে বলিলেন, “তোমার পিতামাতার অদর্শন ঘটিলে 
তুমি বুন্দাবনে গমন করিও । সেখানে আমি তোমার সংবাদ লইব। 
তাই ইহার কয়েক বৎসর পরে গোপাল বুন্দাবনে গমন করেন 
চরিতামূত বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ত্রাঙ্মণ ছিলেন । তিনি গীতার 
অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড ভালবাসিতেন। কিন্ধ নিজের বিছা! 
অধিক ঠিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন, আর লোকে তাহাকে উপহাস 
করিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইভেন না, কারণ-- 

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে । 
পুলকাস্র কম্প স্বেদ যাবৎ পঠনে ॥ 

মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আমি শুনিতে 
চাই গীতার কোন্‌ অর্থে আপনার এত স্থখ হয়?” ব্রাক্ষণ বলিলেন, 
আমি মুর্খ, অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যখন আমি পড়ি, তখন দেখি 
অঞ্জনের রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপদেশ দ্িতেছেন | তাহ! দেখিয়াই 
আমার এত আনন্দ হয় যে, গীতা না পড়িয়া থাঁকিতে পারি না:।% 
প্রভু তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তোমারি গীতা-পাঠে 
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অধিকার আছে । তুমিই ইহার প্রক্কত অর্থ বুঝ |” তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“বুঝেছি, তুমিই ত সেই কৃষ্ণ ।” গোবিন্দের কডচায় এই কাহিনীটি 
এরূপে বণিত আছে । অজ্জনমিশ্র নামক এক ত্রা্ষণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ 
করেন, অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন | যখাঁ- 


প্রভু বলে কেন কান্দ ব্রাহ্গণ-ঠাকুর । 
বিপ্র বলে গাতা পড়ি আনন্দ প্রচুর | 
অজ্জনের রথে কুষেে দেখিবারে পাই । 
স্ই লোভে গীতা৷ পড়ি সন্নাসী-গোসাঞি 1 
প্রক্ত বলে রুষ্ণ তুমি পাও দরশন । 
তবে মোরে দয়া করি দাও আলিঙ্গন ॥ 
বিপ্র বলে তমি কষ কতার্থ করিল । 
এত বলি পদযূগ সাপটি দবিল। ॥ 
সেখানে প্রভূ শুনিলেন যে 
বুষভ পর্বতে থাকে পরমানন্দপুরী । 
তাহাকে দেখিতে প্রত হেল! আগুসারি 
পুরিসহ কুষ্ণ-কথা বন্ৃত কহিল! । 
চরিতামৃতে পুরী-গোসাঞ্চির সম্বন্ধে আছে 
“তিন দিন প্রেমে দোহে কৃষ্-কথা রঙ্গে | 
এক বিপ্র-ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে ॥ 
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্চ! হয়। 
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ 
অর্থাৎ প্রভু আর পরমানন্দপুরী তিন দিবস এক ব্রাঙ্গণের বাড়ী 
থাকিয়া ক্ুষণ-কথায় বিহ্বল ছিলেন। প্রভু বলিলেন, “চলুন, নীলাচলে 
একত্র থাকিব।* পরমানন্দপুরী অবশ্ঠ এই প্রস্তাবে কৃতার্থ হইলেন। 
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এই পরমানন্দপুরীর প্রতি প্রভু এত সদয় কেন? তাহার কারণ 
--ইনি ও প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ধর্মভাই । তাহার! মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট 
সন্ত্যাস গ্রহণ করেন, আর উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। তাই 
পরমানন্দপুরীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, আর নীলাচলে যাইতে অনুরোধ 
করিলেন। এই পুরী-গোসাঞ্রি চিরদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস 
করেন। ভক্তগণ ভাবিতেন যে, বিশ্বরূপের তেজ তাহাতে ছিল। অর্থাৎ 
পুরী-গোসাঞ্চির হৃদয়ে প্রভুর দাদ! বিশ্বরূপ প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠ নিমাইর 
কাধ্যের সহায়তা করেন। 


প্রভূ সেখান হইতে কামকোটী এবং তথা হইতে দক্ষিণ-মথুরা আইলেন। 
কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাহার 
বাড়ী প্রত উপস্থিত হইলেন। ইনি শুধু রামভক্ত নন, রামের নামে 
একেবারে পাগল। ব্রাহ্মণ কিছু পাক করিতেছেন ন! দেখিয়া প্রভূ 
বলিলেন, “কি ঠাকুর, আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না 
কেন?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, “পাক কি করিব ? এ বনে সামগ্রী কোথায়? 
লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু আনিতে পারেন তাহা সীতা 
পাক করিবেন।*  শ্রাঙু দেখিলেন যে, ব্রান্ধণ আপনাকে শ্রীরাম 
ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ক্রমে ব্রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি 
পাক করিয়! তৃতীয় প্রহরে 'প্রভৃকে ভিক্ষা! দিলেন । সেই ব্রাহ্মণ উপবাস 
করেন, তাহার ছুঃখ যে, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন । প্রত তৎপরে 
রামেশ্বর তীর্থে আমিলেন। সেখানে একখানি পুথিতে দেখিলেন, রাবণ 
যে সীতা হরণ করে, সে মায়! সীভা। প্রত সেই পাতা নকল করিয়া, এই্বং 
সেই সঙ্গে সেই পুরাতন প।তাখান। সেই ব্রাঙ্মণকে আনিয়৷ দিয়া তাহার 


দুঃখ মোচন করিলেন । 
প্রত রামনদে আসিয়া, সেখানে রামের চরণ দোখয়া মৃচ্ছিত হইয়া 
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পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে শিবদর্শন করিলেন। বনুত্তর পণ্ডিত 
উদাসীন সেখানে বাস করেন। তাহার মধ্যে যিনি বড় পণ্ডিত তিনি 
অবশ্ঠ যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভূ তখনি পরাজয় স্বীকার 
করিয়া বলিলেন, “তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তুমি 
আমাপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত।” প্রভুর এইরূপ বিনয় দেখিয়া সে একটু 
স্তভিত হইল, হইয়া ভাবিতে লাগিল । প্রত তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, 
“সন্যাসী ঠাকুর, ভাধিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবচ্চরণে প্রীতি 
হয় তাই কর। বিচারে অহঙ্কার বুদ্ধি হয়, আর অহঙ্কার বুদ্ধি হইলে, 
দর্পহারী ভগবান আছেন, বুঝলে ত?* বলিতে বলিতে প্রভূ আবেশিত 
হইলেন, আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে-_ 

পড়িল চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া । 

পাথরের ধারে গেল খুতনী কাটিয়। ॥ 

দরদর রক্তধার। পড়িতে লাগিল । 

যতনে পণ্ডিতবর মুছাইয়া। দিল ॥ 

সেখানে তিন দিন থাকিয়া তাহাদিগকে ভক্তি দিয়! গ্রভূ মাধিববনে 

গমন করিলেন । শুনিলেন, সেখানে একজন উচ্চশ্রেণীর সন্গ্যাসী আছেন। 
প্রকতই তিনি যোগসিদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ, শ্বেত-শ্মশ্রাতে তাহার হৃদয় আবুত 
ও তিনি ধ্যানস্থ। তাহার মুখে কোন শব্দ নাই। তিনি বসিয়া আছেন 
বুক্ষতলে সেই তাহার ঘর। প্রতৃ তাহাকে স্ভব করিতে লাগিলেন । 
এইবধপে তিন দিন ধ্যানস্থ থাকিবার পরে সন্গ্যাপী সহজ অবস্থা প্রাণ্চ 
হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। 
সন্ন্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, সেইদিন প্রভূ গিয়াছিলেন। তাই 
তিনি তিন দিন রহিলেন। সন্াসী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা 
কহিতে লাগিলেন । কি যে কথা হইল তাহা কোন গ্রস্থে নাই। 
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দুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন । 
“চাম্পানি শিউডি* বলি হাসিল তখন | 
চাম্পনি শিউড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে। 
হাাসম়। প্রণাম করে প্রভুর চরণে ॥ 
প্রতি-নমক্কার করি মোরু গোরারায় । 
আনন্দে ভাসিয়। তবে কষ্গুণ গায় ॥ 


তিনি প্রভুকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলে অন্যান্ত সন্নযাসীরাও 
তটস্থ হইয়া প্রভকে প্রণাম করিলেন । প্রভূ সেথানে সাত দিন ছিলেন, 
কিন্তু কি করিলেন, কি বলিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই । খন 
মাঘ মাস। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করেন, দশ মাস পরে 
রামেশ্বরে আইলেন তাহার প্রমাণ এই যে, মাঘিপৃথিমায় তাত্রপর্ণীর 
মেলায় প্রভু সান করেন। তাহার পরে চেতন্তচরিতামৃতকার সংঙ্গেপে 
এইবপ প্রভুর তী্থদর্শন বর্ণনা করিতেছেন | যথাঁ_ 


তথ! আসি স্লান করি তাত্রপণী তীরে । 
নব ত্রিপদ্ি দেখি বলে কুতুহলে | 
চিয়ড়তল। তার্থে দেখি শ্রারামলক্মণ | 
তিলকাঞ্চা আপি কৈল শিব দরশন ॥ 
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষুমৃত্তি। 
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি | 
চাম্তাপুর আসি দেখি শ্রীরামলক্ষ্পণ। 
শ্রবৈকৃ্ে আসি কৈলা বিষু দরশন ॥ 
মূলয় পর্বতে কৈল অগন্তয-বন্দন । 

প্রত কন্তাকুমারী তাহা কৈল দরশন ॥ 
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তাহার পরে আমলকিতলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়শ্বিনী তীরে, 
আর তথা হইতে আদিকেশব মন্দিরে গেলেন। সেখানে সেই অমূল্য 
গ্রন্থ “ত্রহ্ম-সংহিতা” পাইলেন । আবার বলিতেছেন-_ 
“পয়স্থিণী আসিয়া দেখে শঙ্করনারাযণে। 
শৃঙ্গেরিমঠে আইলা শঙ্করাচাধ্য স্থানে ॥ 
মতস্ততীর্থ দেখি কৈলা তুলভদ্রায় সান।" 
গোবিন্দের কড়চায় আছে, প্রভূ পয়ন্বিনীতে শিবনারায়ণ দেখিয়া, 
শক্করাচাধ্যের মঠে শঙ্করের শিষ়াগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, 
মতশ্যতীর্থে, তথা হইতে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগপঞ্চনদীতীরে ও 
চিতোলে, পরে তুঙ্গভদ্রাতীরে ও কোটিগিরিতে, এবং শেষে 
চগ্ডপুরে গেলেন। 
প্রভু কন্তাকুমারীতে সমুদ্রল্সান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত 
পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়। সাতাল পর্বতে গমন করিলেন। সেখানে একজন 
শেঠি আসিয়া সকল সন্ন্যাসীকে ছুগ্ধ ও আটা দিলেন। সে একদিন ছিল 
যখন দেশের প্রতোক শতের মধ্যে পচাত্তর জন পরিশ্রম কৰিত, আর 
প্চিশজন তাহাদের দ্বার পালিত হইয়া ধশ্মযাজন করিতেন। এই 
সন্ন্যাসীদিগের সহিত প্রত মিলিত হইলেন না, তবে তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রবেশ করিলেন। মে দেশধাসীরা পরম হিন্দু, 
তাহারা অতিথিকে অভ্যর্থনা না করা মহাপাপ মনে করিতেন। থাকার 
রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি ভারি এশ্বধ্যশালী, বদান্ততাও তাহার 
সেইরূপ । দেশে অতিথির ত কোন ছুঃখ নাই । আবার নগরের তিন স্থানে 
রাজার ব্যয়ে তিনটি অন্ছত্র আছে । সেখানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে 
পারে । সকলেই রাজার সুখ্যাতি করে, বলে রাজা যেমন প্রজাপালক 
তেমনি ভক্ত । সন্ধ্যাকালে প্রতু ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিলেন, যাইয়া! এক 
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বৃক্ষতলে প্রফুল্ল অস্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তখনি একজন 
ভাগ্যবস্ত লোক আহারীয় আনিয়! দিল। 
প্রাতে প্রচার হইল যে, এক অপব্ূপ সন্গ্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে 
লোক জুটিতে লাগিল, আর তাহাকে দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া 
জোড়হস্তে তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া রহিল। প্রভু ভাবে গরগর হইয়া 
সেখানে বসিয়া রহিলেন । | 
“নয়নের কোণ বাহি অশ্রধার! পড়ে। 
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে ॥” 
ক্রমে গ্রাম্যলোক স্তবস্্রতি আরম্ভ করিল, আর তাহাকে বাড়ী লইবার 
জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল । কেহ বা সেইখানেই আহারীয় দ্রব্য 
আনিয়া! দিল। কিন্ত প্রভু তখন ভাবে বিভোর, নয়ন মেলিলেন ন1। 
শেষে তর্কপ্রয়াসী একজন আসিলেন; তিনি অবশ্য ব্রক্ষবাদী। ক্রমে 
রাজাও ইহ। শুনিলেন এবং প্ততুকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। রাজদূত 
প্রভৃকে ধরিয়া। লইয়া, যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্ত প্রভূ 
যাইতে অস্বীকার করিলেন। রাজদূত বলিল, “সন্ন্যাসী, তুমি বড় নির্ব্বোধ, 
রাজা ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য । তৃমি গেলে প্রচুর অর্থ পাবে।” 
প্রভু বলিলেন, “আমার অর্থের প্রয়োজন নাই । আমি সন্গ্যাসী, আমার 
বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই ।” দূত প্রভুকে সরলভাবে ভাল 
পরামশ দিতে গিয়াছিল। তাহাতে ধন্যবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা 
শুনিল, কাজেই ক্রুদ্ধ হইল। শেষে দূত বলিল, “বটে! তোমায় মজ। 
দেধাইতেছি ।% 
“এই কথা বলি তবে দূত করি ক্রোধ । 
রাজছ্বারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ ॥* 
দূত যাইয়া প্রভুর নামে নানা কথা বলিল। এমন কি, যাহা গরু 
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বলেন নাই ভাহাঙ বলিল। কিন্ত র।জা ইহাতে কুছ না হইয়া 
কীতৃহলাক্রান্ত হইলেন । সপ্নযাপীর সম্বল কৌপিন, আর তিনি রা! ২ 

কন সন্ন্যাপী তাহাকে গ্রাহা করিল না, এন্ধপ তিনি ত কখনও দেখেন 
নাই । এরপ সন্গ)াসী ঘে আছেন ভাভ] তাহার বিশ্বাসও ছিল না। 

“সন্ন)াপী হেবিছে রাজা ক্দ্রপতি । 

ভক্তিভরে বাহিবিয়া আসে শাদ্বগতি 

হস্ভী অশ্গ তেম়গিয়। অতি দূরদেশে | 

ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে ॥ 

তুই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয । 

প্রভুর নিফড়ে আসি ভক্তিভরে কয় ॥ 

জোড়হ্স্তে রুদ্রপতি কহে বার বার । 

দয় করি অপনাধ ক্ষম্ভ আমার ! 

না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে । 

সেই অপরাধ মোর ক্ষম কপ! করে॥ 

জ্ঞান শিক্ষা দেও মোরে অধম-তারণ।” 

রাজার সঙ্গে আবার ধর্মশাস্্রবেত্তাও ছুইচারি জন পণ্ডিত ছিলেন। 

রান্জা বৈষ্ণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত।- প্রভু বলিলেন, “রাজা, তুমি বড় 
ভাগ্যবান, আমার নিকট কি জ্ঞান চাও ? আমি জ্ঞান জানি না» আমি 
জানি কেবল-রাধাকৃষ্ণ ।৮ যেই প্রভু “রাধাকষফ্ের” নাম লইলেন, 
অমনি যাহা হইবার তাহা হইল-_অর্থাৎ 

লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল। 

দরদর অশ্রুধার। পড়িতে লাগিল ॥ 

কষ্ণপ্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া । 

নাচিতে লাগিল ছুই বাহু পসারিস্া ॥ 
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হরিবোল বলে গোর] অজ্ঞান হইয়া । 

ন[চিতে নাঁটিভে পড়ে আছাড় খাইয়। 

পাছাড়িয়া রাজ! তবে প্রত্তরে তুলিলা | 

সেই সঙ্গে মহ|রাজ মাতিয়া৷ উঠিলা ॥ 

হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল। 

নযনেয় জলে ত।র হৃদয় ভ[সিল ॥ 

“লাম[ফিত কশেরব পুলকে পুরিল। 

ধূলার পড়িয়া অঙ্গ ধূব হইল । 

দেখিয়া বাজর ভদ্ভি আমার নিমাই । 

কোল দির! রাজারে বলেন এস ভাই ॥ 

হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রধার। | 

সেই জন্‌ হয় মোর ন্রনের তারা ॥ 

দেখিয়। তোমার ভক্তি রাজ। মহাশয়] 

জুড়াল আমার প্রাণ জানিও নিশ্চয় ॥ 

পক সেখান হইত শীদ্র বিদায় লইলেন, কারণ রুত্রপতি রাজ। 
প্রতাপকুদ্র নীলাটলে এইকপ প্রকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই 
প্রড় বলিযাছিলেন, “ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!” কিন্ত 
রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ; প্রতাপরুদ্রের 
সহিত সেরূপ বাবহার করা গ্রয়েজশ ছিল, কারণ সেখানে তাহাকে 
থ[কিতে হইবে। 
পুর্বে বলিয়াছি প্রভূ কোটগিরি ত্যাগ করিয়া চগ্পুরে গমন করিলেন । 

বামে সভাগার পর্বত রাখিয়া প্রভু নগরে প্রবেশ করিলেন, আর এক 
বটবৃক্ষতলে বসিলেন। কারণ সেখানে একজন বড় সন্যাসী আছেন। 
অস্তর্ধ্য।মী গ্রভ তাহা! জানিয়াছেন, ও তাহাকে কপা করার ইচ্ছা হইয়াছে । 
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সেই সন্যাসীর সহিত দেখা হ্ইল। তাহার এক কর্ণে সোনার কুগুল, 
সন্ন্যাপীর নাম ঈপ্বর ভারতী । তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মার়াবাদ-তত্ 
কহিতে লাগিলেন। লোকটি সবল, তাহার ইচ্ছ। প্রভুর কি মৃত শ্রবণ 
করেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শনযাত্র তাহার মনে এক নৃতন ভাবের উদয় 
হইল । তাহা এই যে, এহ নুতন সন্ত্যাসা তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত । 
আবার প্রস্থ থেমন যাইতেছেন, ভাহার ঈগ)তি তেমনি অগ্রে অগ্রে 
চলিতেছে । সুখ্যাতি এইরূপ যে, সন্যাপী একজন পরম ক্পবান, পরম 
পণ্ডিত ও পরম ভক্ত | তিনি দেশ সমেত লোককে হরিবোলা করিতেছেন। 
তাহার প্রতাপে দেনে আর পাপী হাপী খাকিতেছে না। অতএব তাহার 
নিকট তাহাব এরূপ শক্তির কাবণ জ্ঞাত হওয়া কণ্তব্য। সে কথা 
সরলভাবে জিজ্ঞসা করিণে পারিহেন। াকন্ত মনে আভমান থাকায় 
তাহা পারিলেন না। তাই তর্ক উঠাইঝা প্রকার।শুবে প্রত্ুর সাধন ভজন 
কি, ও তাহার ভিত্তিভূমি কি হত্যাদি জানিয়া লইবেন এই ইচ্ছা । অবগ্ঠ 
প্রভু সন্না(সীর মনের ভাব বেশ বুঝতে পারিলেনঃ তাই সন্যাসীর কথায় 
কোন উত্তর না দিয়া, চুপ করিণা বসিয়। ঝহলেন। পাঠকের মনে আছে 
যে, একদিন শচাজননার ইচ্ছা হইল ষে, নিমাইকে কথা বলাইয়া কণ 
পরিতৃপ্ত করিবেন, কারণ তাহার কথা মধু হইতে মধু । কিন্তু ধূর্ত নিমাই 
তাহা বুঝিতে পারিয়া মোটে কথ। বললেন না । এই সপ্বন্ধে আমার এক 
কবিতা আছে। বড় শীড়াপীড়ি করিলে শিমাই কেবল মাথা নাড়িতে 
ও হাসিতে লাগিলেন । তখন শচা রাগ করিয়া হাতে ঠেঙ্গা ধরিলেন, আর 
নিমাই দৌড় মারিলেন। 

এখানেও প্রভু সন্গ্যাপীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চুপ 
করিয়া রহিলেন, ও অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী যেরূপ 
করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীও তাই করিলেন; অবস্ত ঠেঙ্কা ধরিলেন না, তবে 


৮৮ অমিয়নিমাই-চরিত 


ক্রোধ করিলেন, করিয়! প্রভৃকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন । এই সম্বন্ধে 
কড়চাঁর বর্ণন। অতি ক্রুন্দর, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম । য্থ।-৮ 


“অল্প হাসিল গ্রভূ মুখ ফিরাইয়া | 

ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভূ বিশ্বস্তর | 
বিরক্ত হইয়া অবশেষে সন্্যাসীবর ॥ 

প্রভূ কহেন তুমি নাহি কহ বাণি। 
সুপগ্ডিত বলিয়া তোম।রে নাভি মানি | 
সর্বলোকে বলে তুমি বডই পণ্তিত। 
মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত ॥ 
দেশ শুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি । 
তোমার কিঞ্চিৎ গুণ নাহি দেখি আমি ॥ 
শুনেছি শান্্রজ্ঞ, কিন্ত মুখে নাহি কথা । 
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথ] ॥ 
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাছি বিচার করিতে । 
তবে কেন মুর্খ লোকে ভোলে আচম্বিতে ॥ 
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া । 
স্ষ্টিতত্ব সর্বলোকে দেও দেখাইয়া | 

এ দেশের মূর্খলোকে হবিবোলা করি । 
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী | 
শক্তি যদি থাকে তবে করহে বিচার । 
এইবার বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝিব তোমার | 

এত বলি ভারতী গোসাঞ্চি দৌড় দিল । 
তিন সঙ্গী সৃহু পুনঃ আসিয়া মিলিল | 


প্রভূর মুখে কৃষ্ণকথা ৮৯ 


চারিজনে বসিন প্রভূর চারিভিতে | 
এই রক্গ দেখি প্রভ্‌ লাগিল হাসিতে | 
ভারতী বলিল তুমি উডভাও হাসিয়া । 
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া ॥” 
ভারতী বলিতেছেন, “এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন। তুমি আমাকে 
বৃঝাইয়া দাও যে আমাদের উপান্) কে ?” 
আমি পূর্বের বলিয়াছি যে, প্রভু কখন বা কাহ।কে ব্যঙ্গ করিয়া! বশীভূত 
করিতেন, তাহার উদ্রাহরণ এই একটি দ্রেখুন। প্রভূ তখন রহস্য ভাব 
ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, “হে পণ্ডিত! আমি 
বিচার জানি না, তাহাতে আবার তুমি অত বড় পণ্ডিত, তোমার নিকট 
আমি শতবার হার মানিলাম। ত্দ যথা--“চাহ যদি জয়পত্র লিখে 
দিতে পারি । তোমার বিচারে আছি মানিলাম হাতি ॥৮ 
যোগীর বিচার ইচ্ছা নয়, জয়ও ইচ্ছা নয়। তাহার প্রার্থনা জ্ঞাগ 
উপৃৃঞ্জন, তাই কাতিরভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। তখন 
প্রভুর দয়া! হইল। প্রস্ভু বলিলেন, “আমি ভগবান, আমিও যে, তিনিও 
সে-_এ সমুদয় দশ্ত ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান্‌ 
তাহাকে ভজন কর। তাহা হইলে শান্ত হইবে, সৃখও পাইবে 1” ইহা 
বলিয়। প্রভূ কষ্ণকথা, অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা আরম্ত করিলেন । 
একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভূর মুখে, কাজেই সথধাবৃষি আর্ত 
হইল। ভক্তগণ অবশ্য জানেন যে, যাহার ভক্তি উদয় হয় ভাহার 
সমুদায় লাবণ্যময় হয়, স্বরও মধুর হয়। আবার এরূপ অবস্থপক্ন 
ভক্তের মুখে রুষ্ণনাম কি মধুর তাহা যিনি শুনিঘ্াছেন তিনিই জানেন। 
তাই পদে আছে, “কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?” তাই পদে আছে 
“লইতে কষ্চনাম জিহবা নাচে অবিরাম 1৮ প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে 


৯০ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


আরম্ভ করিয়া ভাবে একেবারে বিভাবিত হইলেন । যেমন প্রাচীন 
পদে আছে-- 

“রাইধনী কৃষ্ণকথা কইতে ছিল । কথ! কইতে কইতে মুরছিল ॥” 
সেইরূপ কৃষ্ণকথা কইতে কইতে প্রস্তর কথা ঘন হইয়া আপিল, তিনি 
গদগদ হইলেন, কথা বলিতে যান বলিতে পারেন না, শেষে যৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন ! কাজেই কৃষ্ণকথ] বন্ধ হইল । 

পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া । 
কৌপিনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া ॥ 
থর থর হ্বদ্কম্প শরীর ঘামিল। 

কষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল ॥ 
কৃষ্ণ হে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়। 
ভক্তি বিতরিয়! কর বিশুদ্ধ হৃদয় ॥ 
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল। 
মনের আবেগ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল। 
ভাল মন্দ কথা নাহি শুনে বিশ্বস্তর | 
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর ॥ 
তমালের বুক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া । 
কুষ্ণ বলে ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥ 

তখন যাহা হইবার তাহাই ভইল--যোগী প্রভুর চরণে পড়িলেন। 
বলিতেছেন, “আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি চাই 
ভক্তি। কিন্তু প্রভূ তখন সে সমুদায় কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। 
তবে, 

“অশ্রজলে প্রভূ মোর পৃথিবী ভিজায় ॥ 
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তাস্তত হইল । 


ভারতীকে রুপা ৯১ 


সোনার দোসর দেহ ধুলায় পড়িল ॥ 
কু বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায় ॥ 
ধুলায় ধুসর অঙ্গ বিদ্ধিল কাটায় ॥৮ 
অল্প বাহ্য হইলে প্রড় দেখিলেন, সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। 
তখন তাহার পুঠে ভাত দিয়। বলিলেন, কি তোমায় কপা ক্ষন ।” 
প্রভূ সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিতেই তাহার প্রেমোদয় হইল। 
“কেমন গ্রভূর কুপ। কহুনে না যায়। প্রেমে মত্ত ভয়ে যোগী ধুলায় লুটায় ॥ 
যোগী বলে তৃমি আমার ক্লু তবে” 
মভাত্মাদিগকে ভর্ষের। ইভাই বলিষা স্ছ্ি করেন যে তুমি পরম 
ভক্ত, তুমি ভগবানের রূপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্ত প্রজুকে 
এক্প স্তুতি কেহ করিতেন না! ঘিনি গ্তদ্ভি করিতেন, তিনিই বলিতেন, 
“তুমিই সেই কৃষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান।” কারণ তাহার সঙ্গলাভ 
করিলে মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মন্যা নহেন, তাহা চেয়ে বড়। 
গ্রহ সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, কিন্ত ঈশ্বর ভারতী বাইতে দিবেন না। 
ভিনি বলিতেছেন। “আমি তোমায় ভন্তিডোনে বার্ধিয়া রাখিব, যাইতে 
দিব না।” তদ্যথ-“ঈশ্বর-ভারতী ভবে এতেক বলিয়া। জোরে 
টানাটানি করে খডম ধরিয়া ॥ প্রভু বলেন, “কষে তোমার এতেক 
বিশ্বাম। আজি হতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাল ॥৮ 
প্রভুর আশ্রয় লইলেই, যে এরূপ ভাগ্যবান তাঁহার নাম পরিবন্তিত 
হয়। এই নাম প্রভু স্বর রাখেন, আর নাম প্রায়ই “কষ্তদাস, কি হবিদীস 
_-এইরূপ হয ॥ গ্রভূর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও কুষ্৫দাস নামধারী অসংখ্য 
ছিলেন । তবে বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইত, 
--যেমন বপ আর সনাতন, এই নাম প্রভু দুই ভাইকে দর্শনমাত্রেই অর্পণ 
করেন। প্রভু চগুপুর ত্যাগ করিয়া, তুই দিবস জনমানবশূন্য পর্বত দিয়া 


৯২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চব্িত 


চলিলেন। “কেধলা কদগ্ববৃক্ষ দেখি সারি সারি” তাহার চলিয়াছেন, ইহার 
মধ্যে দেখেন অদূরে একটি ব্যাঘ্ধ জলপান করিতেছে । গোবিন্দ উহা 
দেখিয়া ভয়ে আই হইয়া প্রহর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব না করিয়। 
প্রভূকে ইঙ্গিত দ্বার! উহ দেখাইয়া দিলেন। গোবিন্দ লিখিয়াছেন--“মোর 
ভাব দেখি প্রত ঈবৎ হাসিয়া। বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়। ॥ 
হরিনাম বগিলে না রতে যম ভয়। ক্রম কুষঃ বলি ডাক না কর সংশয় ॥% 
গোবিন্দ বলিতেছেন, “প্রহর খুখে ইহা শুনিরা আমি নির্ভীক 
হইলাম |” ব্যান কিন্তু তাহাদিগের দিকে না আসিয়া অন্গদিকে চলিয়। 
গেল। পরে তাহারা এক দরিদ্র পল্লাতে গমন করিলেন । প্রভু এক 
বুক্ষতলে বসিলে, গোবিন্দ এক অতি দরিঘ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাক্ষণীর বাড়ী ভিক্ষা 
করিতে গেলেন । ব্রাহ্মণ খলিলেন, “আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু 
তাই বলে অতিথি কিরাইতে পারি ন1, অ।পনি অপেক্ষা করুন” ইহ! 
বলিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। একটু পরে ছুট! নারিকেল আনিযা 
দিলেন, তাহাই সেদিনকার আহার হইল | সন্ধ্যাকালে প্রতু তাহাদের 
বাড়ীতে গমন করিলেন, আ্ণব্রাহ্গণী উভয়ে করযোড় প্রভুর অগ্রে 
দাড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, তগরা অতি দরিউ, আস।দের ঠাকুর 
গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাহার সেবা করি । আমি এরূপ দরিদ্র 
যে বসিতে আসন দিব, তাভাও আঘার নাই ।” হঠাৎ মনে হইতে 
পারে বে, প্রভূ জানিয়। শুনিয়া এরূপ দরিজেরু বাড়ী কেন গমন করিলেন? 
কিন্ত তাহার কারণ ছিল। ব্রাঙ্ষণ যখন বলিলেন ষে, “বসিতে দিবার 
আসনখানি পধ্যজ্ত নাই” তখন এ্রাঙ্মণী বলিতেছেন, “ঠাকুর । 
তুমি আসন জার কি দিবে, মাথ! পেতে দাও, দেখিতেছ না ম্বয়ং 
গোপাল আিয়ছেন। আর ভোগ কি দিবে, আপাদপঘ্মে তুলনী চন্দন 
দাও” ব্রাঙ্গণ তাতাই করিতে গেলেন । কিন্তু প্রস্থ তাহ। করিতে ন। দিয়া 
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তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বণিতেছেন,--দেখ, আম সামান্য 
মানুষ, এই তুলসী চন্দন গোপালকে দাও |” বিপ্র বলিলেন, “ভাল, 
তুমি না হয় আমাদের ন্তায় মাগ্তষ, কিন্তু সন্্যামী ঠাকুর আমাকে বল 
দেখি,“তবৰ অঙ্গে সৌদামিনা খেলা করে কেন? তবে দেহে পঞ্মগন্ধ 
অন্নুমানি ভেন॥ তুমি যদি ভগবান নহ দর্নাময়। তবে কেন তব অঙ্গে 
পদ্মগন্ধ পাই |” এই থে প্রভুর অপ্দে সর্ববদ। পন্গঞ্ধের কথা ও সৌদামিনী 
খেলার কথা, ইহা! গোবিন্দ বারগ্ার বলিয়ানেন। পন্পগন্ধ সব্বদাই, 
এবং সৌদামিনী ম।ঝে মাঝে প্রকাশ পাইত 1 ঘেখানে প্রভুর আপনাকে 
লুকাইবার কোন কারণ থাকিত না, সেখানে এ বিছ্যুল্লতা অতি 
জাজ্ল্যরূপে প্রকাশ পাইত । 

প্রভু ত্রিবাস্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহ্ারাস্্ীয় দেশে প্রবেশ করিলেন ॥ 
সেখানে অনেকগুলি অদডুত লীল! করেন। প্রভু গুজ্জরীনগর ছ।ড়িয়। 
পুণা ফাইবেন মনস্থ কারলেন। কিন্তু তাহা নী করিয়। একবার 
বিজাপুরে গেলেন। সেখান হইতে পাও্পুরে ব। পাখারপুরে গমন 
করিলেন। এই স্বনে তাহার অগ্রজ বিশ্ব্ূপ অতি আশ্চয্যরূপে 
ন্ত্যিধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন । তিনি 
দ্রেখিলেন, বিশ্বূপের আত্ম! দেহ ছাড়িয়া সহত্র শৃধ্যের গ্যায় চলিয়া গেল। 
তাহা দেখি! শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

ব্ুকাল হইল যখন আমর বোন্বাইন্গরে থিওসোকিষ্টগণের অতিথি 
হইয়া তাহাদের সাধনপদ্ধতি শিখিতেছিলাম, তখন সবে তাহারা সেখানে 
আসিয়ছেন। সে সময় একটি পাসি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে 
তাহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাহাদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত 
একট! বান্কীলার বারান্দায় আমি ও অলকট সাহেব একটী মান্দুরে শয়ন 
করিয়া গল্প করিতেছিলাম । ইহার মধ্যে শুনিলাম যে কীর্তন হইছেছে। 
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“কীর্তন” হইতেছে কেন বলিলাম ? কারণ খোল করতাল বাজিতেছিল, 
আর কীর্তনের স্থুরে গীত গাওয়া ও আখর দেওয়া হইতেছিল। মোটামুটি 
আমাদের দেশে যেরূপ কীর্তন হয়, ঠিক সেইরূপ শুনিলাম। প্রথমে 
লক্ষ্য করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই-গৌরের নাম শুনিলাম । শ্বনিয়াই 
চমকিয়া উঠিলাম, এবং ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার! অন্ঠসন্ধান 
করিতে যাইয়া দেখি তাহারা চলিয়। গিয়াছে; আর তাহাদের ঠিকান! 
পাইলাম ন!, ইহাতে একটু বিষর্ষ হইলাম, কিন্তু এ কথাটি বরাবর 
মনে রহিয়! গেল । 


শ্রীমুক্ত রামমাদব বাগচী ( তিনি দেহ রাখিয়াছেন ) কিরূপে গৌরভভ্ত 
হইয়াছিলেন তাহা তিনি এইরূপে বর্ণনা করেন। তাহার বাটা শ্রীনবদ্বীপে, 
কিন্ত ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া! কিছু মানিতেন না। একবার 
তাহার দশিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহ্বরের 
মধো প্রাচীন নানাবিধ ভগ্মপ্রায় মন্দির আছে। ইহা দেখিতে পৃথিবীর 
অনেক স্থানের লোকে সেখানে গিয়া থাকেন। প্রভূ এই ইঈলোরার 
নিকট পাওুপুরে গিয়াছিলেন | রামযাদব বাবু কষ্টে শষ্টে সেইখানে 
উপস্থিত ভষ্টলেন | দেখেন কি, সেখানে একটি শ্রীবাধারুফের মন্দির 
আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে । কিন্তু আর 
এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ।। তিনি দ্েখিলেন যে, 
সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া এ দেশীয় 
কয়েকজন বৈষ্ণব স্গীর্তন আর্মড কবিলেন। আমাদের সংকীর্তন বলার 
তাৎপর্দয এই ষে, যদিও সে কীর্তনের ভাষ। স্বতন্ত্র, কিন্তু উহার ভাব ও 
অন্যান বিধয় ঠিক আমাদের সস্থীর্তনের মত। রামযাদব বাগচী 
আশ্চব্যাস্বিত হইয়া! কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় পেই কীর্তনের 
মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাহার শরীর বিস্ময়ে কাপিয়! 
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উঠিল। এই বহুদুরদেশে, নিবিড় জঙ্গলে, এই খোল করতাল, এই 
কীর্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাঁসী ব্রাহ্মণকুমারটির নাম কিরূপে আইল, 
ইহ ভাবিতে ভাবিতে রাম্যাদব বাবু বিভোর হইলেন। কীর্তনাস্তে 
তিনি বৈষ্বগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহার 
কিছুই বলিতে পারিল না1। তখন রাময।দব বাবুর সংকল্প হইল যে, 
ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেন্টে সেখানে 
বহিয়া গেলেন। ছুই দিবসের অগুসন্ধজানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণব 
পাঁইলেন। তিনি বলিলেন, “তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেখান 
হইতে এই খোল-করতাল ও এই কীর্তন আসিয়াছে ।” কিবপে আসিল 
জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “তোমাদের দেশের শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের 
পন্মুথে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয়-কীর্ভন ইত্যাদি 
এখানে হইতেছে । 

চারি শত বর্ষ পূর্ব্ধে পথে যাইতে যাইতে ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে 
শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই তরঙ্গ অগ্যাপি সেখানে আছে, 
এই অদ্ভুত কাণ্ড একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহা হইলে বুঝিবেন ফে, 
রামযাঁদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। “এখানে তোমাদের 
শ্রীচৈতন্তদেব নৃত্য করিয়াছিলেন*--বৈফ্ধ ইহাই বজিলেন। কেবল 
নৃত্য কারয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার ধশ্মের বীজ বপন করা হইয়াছিল। 
তখন রামযাদব বাবু ভাবিবেন, তাহার বাড়ী শ্রীনবন্ধীপে, তিনি গৌরাঙ্গের 
তথ্য কিছুই জানেন না; আর এই ইলোরায় তাহাকে পূজা করে ! 
ইহাই ভাবিয়া তাহার নিজের উপর ধিক্কার হইল, আর তখন তিনি 
গৌরাঙ্গ গ্রভূুকে তল্লাদ করিতে লাগিলেন। তল্লাস করিতে গিয়া! প্রায় 
যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, তিনি বান্ধা পড়িলেন। প্রভু পাঁও্পুরে বা 
পাগ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিভ্র স্থান, ভীমা নদীর ধারে, 
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যাহাকে এ দেশীয় লোকে গঙ্গা বলেন। এখানে অনেক অন্ন্যাসীর বাস ও 
আসা-যাওয়। আছে। এখানে তৃকারামের বাস ছিল। ইনি মহারাস্ীয় 
দেশ ভক্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী শ্রবণ 
করুন। বহুদিন হইল যখন আমি পুণা নগরে গমন করি, তখন 
কথায় কথায় এক ভদ্র-মজলিসে শ্রীগৌরাক্গের নাম করিয়াছিলাম। 
তাহাতে বশ্বে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান শ্রীযুক্ত মহাদেব 
রাণাডে বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, “তোমাদের যেমন চৈতন্ত আছেন, 
আমাদেরও তেমনি তুকারাম আছেন। সকলেই আপন আপন দ্রব্য 
বড় দেখে । তুকারামের মাহাত্ম্যের কথা যদি জানিতে, তবে আর 
তোমার চৈতন্যকে বড় বলিতে না 1” 

তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম এবং অন্গসন্ধান করিরা 
জানিলাম যে, তিনি অতি নীচ জাতীয়, এবং সাতার! ও পুণার নিকট 
ভীমানদীর তীরস্থ পাওুপুরবাসী ছিলেন । তিনি রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। 
সেখানে বিট্ঠলদেব নামক শ্রীরুষ্েরে এক মৃত্তি আছে, তাহাকে পুজা 
করিতেন । তাহার প্রেম অকথ্য, আর শিষ্ত অগণন; তিনি 
বিটৃঠলদেবের সম্মুখে গীদ্ত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন । তিনি যেমন 
গীত গাহিতেন, অমনি তাহার ভক্তগণ উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। উহা 
ক্রমে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি বুহৎ গ্রন্থ হয়। আরও 
শুনিলাম, তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া 
সর্বসমক্ষে বৈকৃঠে আরোহণ করেন। অগ্ঠ/পি পুণা-দেশের পণ্ডিতগণ 
ব্যতীত, অপর প্রায় সকলেই তাহার শিষ্য ! ইহার কয়েক বৎসর পরে 
ভার্তবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মগ্ডলিক আমার সহিত দ্রেখা 
করিতে আইসেন। তাহার নিকট আমি তুকারামের কথা জিজ্ঞাস! 
করিলাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরেঙ্গী ও সংঙ্কৃতে পরম পশণ্ডিত। তিনি 
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তৃকারামের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি কপ৷ 
“করিয়৷ তুকারামের একখণ্ড আভর্গ আমাকে আনাইয়! দ্িলেন। এখানি 
বড় গ্রন্থ, মুদ্রিত হইস্ান্ছে। মহারাদ্্ীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমরা বুঝিতে 
পারিলাম না। যাহারা বুঝেন তীতাদের নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয়া 
লইতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তুকারাম আমাদের গোষ্ঠি, এবং ব্রজের 
নিগৃঢ় রসের অধিকারী। ইহাতে নিতান্ত বিশ্মিত হইলাম । তখন ভাবিলাম 
তুকারাম এ রস কোথায় পাইলেন? এ ত শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, “ইহা ত 
অনপিত” ইহা ত অন্ত স্থানের লোকদিগের জানা নাই, তবে তুকারাম কি 
শ্বীগৌরাঙ্গের কপাপাত্র? তাহার পরে তুকারাষের আভঙ্গে তিনি কিরূপে 
গুরুর নিকট রূপা লাভ করেন, তাহ! দেখিতে পাইলাম । সেটি এই, 
সদগুরু রায়েন রূপা মুঝো কলি । 
পরি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাভি | 
সাপড় বিলে ওষাটে যাতা গঙ্গান্নান | 
মণ্ডকি তুজান ঠেকাইল কর। 
ভোজন মাগতি তৃপ পাওসের । 
পড়িল বিসর স্বপ্রা মাজি। 
কাহি করে উপজল1 আগুবায়। 
মনোনিয়া কাজ তর গাজি। 
রাঘব চৈতন্য কেশব ঠেতন্ | 
স্াঙ্গতলি খুন মাড়ি কেচি। 
বাবাজি আপনে সাঙ্লিতলে নমো | 
মন্ত্র দিল! রাম কৃষ্ণ হরি । 
মাঘ শুরু দশমী পাহুনী গুরুবার | 
কেল! অঙ্গিকার তুক1 ভনে। 
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এই আভঙ্গের মোটামুটি বঙ্গাচ্বাদ করিতেছি-_- 

প্রত গুরু তিনি আমায় করিলেন কুপা। 

কিন্ত আমা হতে তাহার নাহিক হেলে সেবা; 

আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাজান। 

মোর শিরে প্রভূ কর করিলা প্রদান ॥ 

প্রত মোরে চেয়েছিল ঘ্বৃত আর অন্ন । 

আমি দিতে নারি হয়ে ছিন্ধ অচেতন ॥ 

কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল । 

কোন কার্ষের তরে প্রভু কোথ। চলি গেল ॥ 

রাঘব চেতনা 'আর কেশব চৈতন্য | 

তার কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন | 

বাবাজী বলিয়া বগল নিজ নাম । 

রাম-কষ্চ-হরি শাম করিলেন প্রদান ॥ 

মাঘ শুরু দশম। গুরুবার দিনে। 

প্রভূ কপা মোরে কৈল তুকারাম ভনে ॥ 

এখন ইহার পরিষ্কার অথ করিতেছি । তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ 

বলিতেছেন১--“মাঘ মাসে এক বৃহস্পতিবারে শুরু-দশমী তিথিতে আমি 
গঙ্গা (ভীমাকে পাও্পুরে গঙ্গা বলে) শ্নানে ফাইতেছিলাম। ইহার 
মধ্যে গ্রতূ দর্শন দিলেন এবং আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । 
তাহাতে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম । আমাকে রাম-কৃষ্ণহরি এই 
ছ্িিনটি নাম দিলেন, আর কি সঙ্কেত করিলেন, ও রাঘব-চৈতন্ত ফেশব- 
চৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে “ঝ!ধাজী* বলিলেন। প্রভু আমার 
নিকট তও্ডুল ও দ্বৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমার মস্তকে হাত 
দিবামান্র আমি অচেতন হইয়৷ পড়িলাম। চেতন পাইয়া দেখি যে, 
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স্বেচ্ছাময় প্রভূ নিজের কাধ্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই 
নিমত্ত তাহার সেবা করিতে পারিলাম না ।” তুকারাম ষে প্রভূ সেবা 
করিতে পারেন নাই, তও্ডুল ও ঘত দিতে পারেন নাই, সেই ক্ষোভ 
চিরদিন তাহার হৃদয়ে জলন্ত অনলের গ্ভায় ছিল। তুকারাম বলিতেছেন 
ধে, তাহার প্রভূ হরি-কঞ্চ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার 
তাতৎপর্ধ্য এই, শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয়-বৈষব জপ করেন, 
সেটা এই 

“হরেক হরেক কষ্চকৃষ্জ হরেহরে | 

ইরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥" 

প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরার্গের মহামন্ত্র হরি, কৃষ্ণ ও রাম-_-এই তিনটি নাম । 

তুক্কারাম বেরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন, শ্রগৌরাঙ্গ এন্ধপ অনেক সময় ভক্তগণকে 
ক₹পা করিতেন তাহা সকলেই জানেন । বিশেষত: দক্ষিণদেশে ভ্রমণ 
করিবার সময প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়াই জাবকে সমুদয় শক্তি সঞ্চার 
করিতেন । যথা, চরিতামুত-_ 

“নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশ । 

সে শৃক্তি প্রকাশি নিস্তারি দক্ষিণদেশ ॥ 

কপাময় পাঠক দেখিবেন বে, প্রভু এইরূপে কৃপা করিতে করিতে 

চলিয়াছেন। ত্রমে পাতুপুর- তুকারাকের স্থানে আসিলেন। এইরূপে 
যে সকল মহাভাগবত হ্ষ্টি করিতে করিতে তিনি যাইতেছেন, তাহারা 
অনেকেই-_তিনি যে কে, কোথা বাড়ী, কি নাম, তাহা কিছুই জানিতে 
পারেন নাই। প্রভু “কৃষ্তকেশব পাহিমাং রামরাঘব রক্ষমাং” বলিতে 
বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় ভীমানদীর তীরে তুকারামকে দেখিলেন। 
প্রভূ তীহাকে দেখিয়া তাহার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও 
কর্ণে হরেক মন্ত্র দিলেন। তাহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, হয়ত তিনি 
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তগুল ও ঘ্ৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভৃত্য হ্য়ত বলিয়া 
থাকিবেন যে, প্রভুর নম, “ক্লষ্ণচৈতন্ত” | কিন্ত প্রভূ যখন তুকারাধকে 
স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া! পড়িলেন। 
ভূত্যের কাছে শুনিলেন, প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভুর মুখে “রাম- 
রাঘব কৃষ্ণকেশব” শ্লোক শুনিলেন । ইহাতে তিনি বাবাজীর নাম, হয় 
“কেশবচৈতন্তণ, নয় “রাঘবচৈতন্য এইরূপ কিছু হইবে সাব্যস্ত করিলেন । 
বন্তত এক সন্ন্যাসীর ছুই নাম হইতে পারে না। কাজেই তুকারাম 
অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে তাহার 
প্রভৃর নাম, হয় রাঁধবচৈতন্য, নয় কেশবচৈতন্য হইবে । বিশেষতঃ 
সাধুগণের “বাবাজী” আখ্যা কেবল বাংলায় প্রচলিত "আছে, আর 
কোথায়ও নাই। 

আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিতেছেন যে, “গুরুর 
সহিত পথে দ্রেখা হয়। দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হা দিয় 
'আশীর্বাদ করেন তাহাতেই আমি অচেতন হই 1” এই গুরু কে? এ 
শক্তি একমাত্র মহাপ্রভুই জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরুর কাছে 
তুকা কি তত্ব শিখিলেন ? শিখিলেন, ব্রিজের নিগুর রস, যাহা! জগতে 
পূর্ব্বে ছিল না বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীরামানুজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায় 
আছে। এই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই; কেবল আছে, মহাপগ্রতু 
সম্প্রদায়ে। সুতরাং তাহার গুরু,--“হয় মহাপ্রভু স্বয়ং, ন| হয় তাহার 
কোন ভক্ত ।” কিন্তু তিনি কে? তুকারাম বলিতেছেন তীহাকে 
চিনি না, একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াই অচেতন হই । এমন 
কি, তিনি যে চাউল আর ঘ্বৃত চাহেন তাহাও দিতে পারি নাই |” তখন 
তাহাকে বলিলাম, “একটু ঠাহুরিয়া দেখ ০দখি, ভিনি কে বলিতে পার 
কিনা?” তুকারাম বলিলেন,--“তিনি আমাকে তিনটা নাম দেন-__কুষ্, 
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হরি ও রাম।” [ এ তিনটি নাম মহাপ্রভুর বহিরজের পক্ষে মূলমন্ত্র 
ইহাতে মনে হয় তাহার গুরু শ্রামহাগ্রভূ স্বয়ং | ] তখন জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “আর কিছু কি মনে পড়ে?” তিনি বলিলেন, “তাহার নাম 
শুনিলাম যেন কি চৈতন্য, _হয় কেশবচৈতন্ত, কি রাঘবচৈততন্তয 1৮ 

[ মহাপ্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, স্থতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় যে, 
তুকারামের গুরু আর কেহ নহেন,--ম্হাপ্রতু স্বয়ং । তাহা যদি না 
হইবে তবে তুকা1 “কেশব,” “রাঘব” এ কথা কোথ। পাইলেন ? তাহার 
উত্তর এই যে, মহাপ্রভু “কৃষ্ণচকেশব পাহিমাং” “রামরাঘব রক্ষমাং+ 
বলিতে বলিতে পথে যাইতেন। ] 

তাহার পর তুকা বলিলেন, যেন তাঁহার আর এক নাম শুনিলাম, 
“বাবাজী । 

[ এই বাবাজী শব কেবল বাংলায় প্রচলিত,--বৈষ্ব ভক্তগণকে 
বুঝায়। সুতরাং তুকারামের এই গুরু যে বাঙ্গালী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । ] 

তখন প্রশ্থ হইল»-_ভাল, তোমরা কোন্‌ সম্প্রদায়ের বৈষ্ব ?" 
তুকারাম বলিলেন, “আমরা ঠচতন্য-সম্প্রদায়ের |” 

এখন দেখুন জগতে চৈতন্য এক বই ছুইজন নাই। আমরা 
দেখিতেছি যে, মহাপ্রভু সেই সময় এই পাগ্ডারপুর গিয়াছিলেন। আমরা 
আরও দেখিতেছি যে, তিনি এইরূপে “আচাধ্য” স্ষ্টি করিতে করিতে 
যাইতেছিলেন । 

কেহ কেহ বলেন যে, তুকা মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব 
ইহা তুল। আর যদি ভূল না হয়, তবে তুকার সেই গুরু যে প্রভুর কোন 
ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তুকা চেতন্ত-সম্প্রদায়তুক্ত 


হইতেন না। তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন, আর 
১ 
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সেই অবস্থায় বিট্ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য করিতেন ও তখনি বচন করিয়া 
গীত গাহিতেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্রুতবেগে অগম্য দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন । যেখানে 
উপযুক্ত পান্র দেখিয়াছেন, সেখানেই তাহাকে কৃপা করিতেছেন। আর 
যদি পথের মাঝে সে ব্যক্তি না থাকে; তবে প্রভূ পথ ত্যাগ করিয়া বিপথ 
দিয়। তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি 
অল্প, ছুই এক বৎসরের মধ্যে সমুদয় দক্ষিণদেশে ভক্তি-ধন্ম প্রচার করিতে 
হইবে। তাই যথন অন্তর্যামী প্রভু জানিলেন যে, কোন স্থানে একটি 
বিষবৃক্ষ আছে, অমনি সেই স্থানে যাইয়া সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটি কর্তন 
করিয়া! সেই স্থানে একটি অসুতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন । প্রত শিশুবুক্ষ 
ত্যাগ করিয়া, যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরূপ বড় বৃক্ষের নিকট যাইতেন। 
কারণ শিশুবৃক্ষে বীজ ফলে না, বদ্ধিত বৃক্ষেই ফলে। উপযুক্ত পাত্র 
পাইলে তাহাকে আশ্চধ্য শক্তি দিতেছেন। এইবূপে তুবন-পাবন প্রভু 
আশ্চর্য শক্তি হ্ট্টি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন । 
প্রভু কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, 
ইহা অমানুষিক শত্ভি: | মুর্খ নীচজাঁতি তুকারাম প্রভুর স্পর্শ পাইল, 
আর তাহার হ্বদয়ে উজ্জল-নীলমণির সমস্ত রস স্ফুরিত হইল, ইহা 
অমানুষিক শক্তি সন্দেহ নাই । 

পাণুপুর হইতে অল্প দূরে ইলোবায় প্রাচীন মন্দিরসমুহ । সেখানে 
রাধাকুষ্জের মন্দির আছে, প্রভু সেখানে গমন করেন | বামষাদববাবুও সে 
মৃত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে কি জানিতে পারিয়াচিলেন 
তাহা। পুর্বে বলিয়াছি। চরিতাম্বত সংক্ষেপে এইবপ বলিতেছেন, যথা--- 

“কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী । 
লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাপার্বতী ॥ 


থানেশ্বরী জগরাথ ১০৩. 


তথা হইতে পাওুপুর আইল! গৌরচন্দ্র। 
বিট্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল! আনন্দ।” 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, তুকারাম যেপ পুনঙ্জন্ন লাভ করিলেন, 
তাহা শুনিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুর নিজের কার্ধ্য, অপর কেহ এরূপ. 
শক্তি দেখাইতে পারেন নাই । ভক্তিভাজন বৃন্বাবনের পরমপপ্ডিত ও 
পরমভক্ত শ্রীল মধুস্থদন গোস্বামী আমাকে এই পত্রথানি লিখিয়াছিলেন,-- 
“আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রতি কখন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না, 
আর কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। সুতরাং 
তাহার অনেক লীলা অপ্রকাশ আছে। আমাদের এই পশ্চিমদেশে, 
মহাপ্রভুর একটি শাখা আছে। তাহারা আপনাদিগকে থানেশ্বরী- 
শ্রীজগন্াথের পরিবার বলিয়া থাকেন । এই থানেশ্বরী গ্রামটি কুর্ক্ষেত্রের 
নিকটবর্তী । থানেশ্বরী-জগন্নাথের বংশধরেরা এই আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে 
বলিয়া থাকেন যে, “শ্রীমহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া! শ্রাজগন্াথ পণ্ডিতের দরজার 
সম্মথে একটী বৃক্ষমূলে তিনদিন দিবারাত্র উপবেশন করিয়াছিলেন। 
জগন্নাথ শঙ্কর মতানুযায়ী বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকেও 
গ্রাহ্থ করিতেন ন। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ও বাড়ী আসিবার 
সময় প্রভূকে দেখিয়া একটু হাসিয়া চলিম্বা যাইতেন। শ্রমহাপ্রভূও নেত্র 
নিমীলন করিয়া হরিনাম করিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না । 
গ্রামের সহম্র লহম্ম লোক প্রভূকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে 
নাম করিত, তাহ! দেখিয়া পণ্ডিতের আরও হাসি পাইত। পণ্ডিতগ্রবর 
যখন গ্রভূকে দেখিয়া হাসিয়া যাইতেন, প্রভুও সেই সময় পণ্ডিতের দিকে 
সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পণ্ডিত যদিও বিদ্যার্পে হামিতেন, 
কিন্তু প্রতুর দৃষ্টিপাতের সময় তাঁহার মন কেন যে অস্থির হইত, তাহা 
তিনি বুঝিতে পারিতেন না। তবে তিনি যাইবার সমস প্রড়ুকে হাসিয়া 
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একটি কথা বলিয়া যাইতেন, সেটী এই,--“অহং ব্রষ্ষোহশ্মি |” তিন 
দিনের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকবার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ও 
শ্রামুখের হরিনাম শ্রবণ করিয়া, চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তাহার পূর্বেকার 
ষে বাক্য “অহং ব্রন্মোহন্মি* উহা পরিত্যাগপূর্ধক জোড়হস্তে ক্রন্দন করিয়া, 
প্তত্বমসি* “তত্বমসি* বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ে শরণাপন্ন 
হইলেন। প্রভু তাহাকে কপা করিয়। শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞ। দিয়া 
অন্যত্র চলিয়া গেলেন । পণ্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে 
আদিলেন এবং তথায় শ্রীমদ্্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রমে রহিলেন। 
'অগ্যাপি তাহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে শরশ্রীমহাপ্রতূর 
খপোহাই দিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন।” 

এইকূপ জীবোদ্ধার পদ্ধতি দেখিলে প্রভুর কথা মনে পড়ে । প্রক্কতই 
এই কাহিনী তৃকারামের কাহিনীর সহিত অনেক এঁক্য। তুকারামের 
গণ দর্সিণে, আর থানেশ্বরী-জগন্নাথের গণ উত্তরে | তুকারামের গণেরা 
বলেন, তাহারা চৈতন্ত-সম্প্রধায়। জগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন । 
তুকারামকে প্রভু অন্যের অগোচরে কপ! করেন, জগন্নাথকেও তাহাই 
করেন। ফল কথা, আবার বলি, এ ক্্পাঁপদ্ধতি দেখিলে বোধ হয় যে 
ইহা মহাপ্রভুর কাণ্ড । তবে প্রভূ যে থানেশ্বর গিয়াছিলেন কোন গ্রন্থে 
তাহার প্রমাণ নাই। হয়ত ইহা হইতে পারে, জগন্নাথকে (তাহার 
নিজপ্রামে নয়, ) বৃন্দাবনের পথে কোন স্থানে কপা করিয়! থাকিবেন। 

প্রভূ যুবতী ভাধ্যা ও বৃদ্ধা মাত ছাড়িয়। শ্ভগবানের পদ পরিত্যাগ 
করিয়া কৌগীন পরিয়া রাজরাজেশ্বরের সেবা ছাড়িয়া এখন দক্ষিণন্দশে 
হাটিয়। চলিয়াছেন । উপবাসে, অনিদ্রায়, পথশ্রান্ঘে তাহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ 
হইম্বাছে। যখন দক্ষিণে গমন করেন, তখন ভক্তগণ জিওালা করেন 
'পেখানে কেন যাইতেছেন ? প্রভূ বপিলেন, “আমার দাদার তল্লালে ।* 


মধুর কৃষ্চনাম ১৭৫ 


কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ কেবল জীবের মঙ্গল । সেই জীব তাহাকে আদর 
করিতেছে না, তাহাতেও তাহাদের প্রতি তাহার মমতা কমিতেছে না। 
তিনি কৃপা করিলেন, করিয়া পাছে তাহাকে তাহারা জানিতে পায় 
তাই তথা হইতে দৌড় মারিয়া! পালাইলেন। তাহার ঝড় ভয়, তিনি যে 
কে, পাছে তাহা জানিতে পারিয়া কেহ তাহাকে ধন্ুবাদ? দেয়, কি তাহার 
প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,--“সাধে কি তার লাগি ঝ্কুরে নি 
ন1! জানি কত্ত তার ধার ধারি 1৮ 


অনেক সময় প্রভুর এই কপাপদ্বতিতে একটু রহন্ত-রস দেখা যাইত। 
এইরূপে তিনি শিখি মাহিতীকে কপা করেন । শিখি স্বপ্নে দেখিলেন যে, 
গুভূ তাহাকে দেখিয়া হাসিলেন | এইরূপ তুকারামের মাথায় হাত দিয়া 
তাহাকে পাগল করিয়া প্রভু পলায়ন করিলেন । তুকারাম চেতন পাইয়া 
আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন ন1। কিন্ত পাও্পুর আসিবার পূর্বের 
প্রভু অনেক মধু হইতেও মধুর লীলা করেন। প্রতু গুঞ্জরীনগরে আসিয়! 
দেখিলেন সেখানে বহু অট্রালিক? ও অসংখ্য কুণ্ড। সেখানে ত্নান করিয়া 
একটি কুগ্ডতীরে বসিয়া তিনি হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন । লোক 
জুটিতেছে, ধাড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, আর বলিতেছে 
“কি মধুর ! কষ্ণনাম এত মধুর ! সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মুখে হরিনাম 
বড়ই মধুর !” কিন্তু প্রভুর মুদিত নয়ন, বাহজ্ঞান মার নাই। 
চক্ষু মুদি গোরাটাদ ছুলিতে লাগিল! । 
নয়ন ফাটিয়া! অশ্রু আসি দ্রেখা দিলা ॥ 
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়। 
রুষ্চহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিক1 ভিজায় ॥ 
লোম[ঞিত কলেবর কান্দিয়া আকুল। 
_আলুথালু বেশে প্রত কহে নানা ভুল ॥ 


১০৬ শ্রীমমিয়নিমাই-চরিত 


কতু প্রভূ মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়। 
আছাড়ি বিছাড়ি কু পড়য়ে ধরায় | 
এ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি। 

এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী ॥ 
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি । 
কষ্ণচনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি ॥ 
এইভাবে নানা কথা কহে গোরারায়। 
ভাবে মত্ত হয়ে প্রত ছুটিয়! বেড়ায় ॥ 
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন । 
প্রভুর সমীপে সব করে আগমন ॥ 


'অজ্জুন নামক একজন মহাঁপগ্ডিত সেখানে বসিয়া সব দেখিতেছেন। 
কিন্তু তবু তাহার কঠিন মন বিন্দুমাত্র অবশ হইল না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে 
লাগিলেন। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, শুষ্ক 
বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে | 
ইহ1 বলিয়া প্রভূ কুষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন । এমনি ভাবে ডাকিলেন 
যেন কৃষ্ণ সম্মুখে, আর সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। এই 
ডাক শুনিয়া সকলে বাহৃজ্ঞানশূন্য হইলেন । 


সে স্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল । 

দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল ॥ 
শত শত লোক চারিদিকে দাড়াইয়া । 
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্ধ হইয়া | 

নাম শুনিবারে, যেন স্বর্গে দেবগণ । 
মাথার উপরে আসি করিছে শ্রবণ ॥ 


পুণা নগরে ১০৭ 


ছুটিল পল্মের গন্ধ বিমোহিত করি । 

অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি ॥ 

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন | 

ঝর ঝর করি অশ্রু পডে অনুক্ষণ ॥ 

বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে । 

শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়৷ সকলে | 

পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। 

শত শত কুলবধূ আছে দ্াড়াইয়া ॥ 

অসংখ্য বৈষ্ণব টৈব সন্ন্যাসী জুটিযা। 

হরিনাম শুনিতেছে বিহ্বল হইয়া ॥ 

এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে। 

অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে ॥ 

তখন হুঙ্কার গঞ্জনে সকলকে বিমোহিত করিয়া প্রভূ অচেতন হইয়া 
পড়িলেন। আর সকলে তাহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একনপ 
তরজ উঠিল যে সকলেই তাহাতে ডূবিয়া গেলেন; তখন অর্জুনের আর 
বিচার-ইচ্ছা রহিল ন]। 
সেখান হইতে প্রতু গুঞ্জরী, আর. গুল্জরী হইতে বিজয়পুরে এবং 

তথা হইতে পাঙুপুর বা পাণ্ডারপুরে বিট্ঠল ঠাকুর দর্শন করিতে গেলেন । 
এই তুকারামের স্থান। সেই পর্বত হইতে নামিয়া তিনি কুলাচলে 
উঠিলেন এবং অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন। বাঙ্থলায় যেমন 
নবহীপ, দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছপর সরোবরের তীরে 
একটি বুহৎ বকুলতলায় প্রভু বপিলেন। নবন্বীপে গঙ্গাতীরের ন্যায় 
সেখানেও অধ্যাপক ও পড়ুয়ার মেলা হয়। প্রভূকে দেখিয়া সেখানেও 
বিস্তর লোক জুটিতে লাগিল। প্রতর পরিধান কৌপীন, গাত্র ধুলায় 


১০৮ শ্রীঅমিয়নিখাই-চরিত 


ধূসরিত, উপবাসে শরীর শ্রীর্ণ। আবার তাহার সৌন্দর্য অমানুষিক, 
তাহাকে দেখিলে লোকের মনে কার্ণ্যরসের উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, 
আর এই গোলকের বস্তরটীকে কুস্থমাসনে যত্রপূর্বক বসাইয়! সেবা 
করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। প্রভূ নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন আর আপনার মনে কৃষ্ণের 
সহিত কথা! বলিতেছেন, “কৃষ্ণ দেখা দাও, আমি বাচি না। আমি 
কোথায় গেলে তোমায় পাব *., প্রতুর সেই আবেগপূর্ণ কথা শুনিয়া 
ও তাহার সেই ভাব দেখিয়া পশ্তিতগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এই 
সময় হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন, “সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি কেন 
ব্যাকুল হইতেছ ? তোমার কষ্চ এই জলে লুকাইয়া আছেন ।” “এই 
বাণী শুনি প্রতু চমকি উঠিল। লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে ঈীড়াইল ॥ 
এমন অশ্রুর বেগ কতূ দেখি নাই ।৮ 

তখন প্রতু এরূপ করুণ কণ্ঠে কান্দিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত 
সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পণ্ডিত আবার এঁ কথা 
বলিলেন, “সন্ন্যাসী ঠাকুর কেন কান্দ, তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরেই 
আছেন ।” আবার প্রভু আর ধের্ধ্য ধরিতে পারিলেন না, হুঙ্কার করিয়া 
জলে ঝাপ দিলেন। 

লোকে তখন প্রভুর ভাব দেখিয়া এত আকুষ্ট হইয়াছেন যে, তাহার 
জলে ঝাপ যে তাহার মনোগত কাধ্য, কাচপনা নয় তাহা! সকলে 
বুঝিলেন। কাজেই বহুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাপ দিলেন; এবং 
গ্রাভৃকে উঠাইয়া সকলে সেই পণ্ডিতকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। 
প্রভূ তখন চেতন পাইয়াছেন । সেখান হইতে প্রভু ভোলেশ্বর গেলেন | 
প্রকাণ্ড পর্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব । সেখান 
হইতে দেবলেশ্বরে এবং তথা হইতে জিজুরিনগরে থাগবাকে দর্শন 


দন্য স্থানে ১০৯ 


করিতে চলিলেন। এখানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হয়েন। ইহাদের 
দুর্দশার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কন্তার বিবাহ না হয়, তাহার বিবাহ 
থাগুবার সঙ্গে হয়_-ইহারাই যুরারি। খাগ্ডবা মন্দির তাহাদিগকে পালন 
করেন। আর সেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। এই 
মহৎ উদ্দেশে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহারা যেন খুষ্টিয়ানদিগের “নন” | 
ননদিগের ন্যায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেশ্যাবৃত্তি 
করেন । এমন কি, তাঁহাদের এক পাড়া হইয়াছে, সেখানে কোন ভদ্রলোক 
যায় না। ইহাদের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়া উপজিল। দেখুন, প্রভূকে 
যে সকলে দয়ার-ঠাকুর বলে, সে সাধে নহে। ছুঃখ তিনি দেখিতে 
পারিতেন না, ছুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। মুরারিগণের কথ! 
শুনিবামান্র প্রভুর হৃদয় ব্যথিত হইল । প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে 
নগ্রপদে, অনাহারে, অনিদ্রায় হাটিতেছেন কেন? কেবল জীবের প্রতি 
দয়ার নিষিত্ত। প্রভুর কি ইহাতে কিছু ম্বাথ আছে? কিছুই না। 
ববং তিনি যদি দেখেন যে কোন স্থানে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি 
“খান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলে “তুমি ভগবান,” 
অমনি জিভ কাটেন । যদি রাজা পদতলে পড়েন, অমনি তাহাকে দূর 
দুব করেন। যে তাহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে তাহাকে 
আলিঙ্গন করেন। তাই বাস্থঘোষ প্রভৃকে লক্ষ্য করিয়া বলেন__ 
“কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া । পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে 
কান্দিয়া ॥% 

গোবিন্দ ভয়ে আকুল; বলিলেন, “গুভূ, করেন কি সেখানে যাবেন 
ন1) লোকে কি বলিবে?” প্রভূ সে কথা শুনিলেন না, একেবারে 
মুবারিপাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই মুরারিগণ অপরূপ সঙ্স্যাসীকে 
দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নিম্মল পবিভ্র বদন, ও অরুণ করুণ নয়ন 
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দেখিয়া মুরারিগণের হৃদয় ভক্তি ও কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইল) আর 
তাহারা অন্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, “তোমাদের 
পতি কৃষ্ণ, তোমাদের আর ভাবনা কি? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে 
ভজিতে হইবে ।* ইহা বলিয়া প্রভু কীর্তন আরম্ভ করিলেন। শেষে 
যাহা হইবার তাহাই হইল, _মুরারিগণ তাঁহাদের পাপ স্মরণ করিয়া 
অস্থির হইলেন, আর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। 
সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা স্বন্দরী ও এশ্বধ্ধ্যশালী ইন্দিরা বলিলেন 
_“বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকশ্ম করিয়া। উদ্ধার কর হে মোরে পদধুলি 
দিয়া ॥ ইহা বলি ইন্দিরা ধুলায় লুটি যায়।” এখন প্রভুর কাণ্ড শ্রবণ 
করুন। মুরারিরা সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত হইলেন, 
একজনও আর কুপথে রহিলেন না ।--এত দিনে প্রকৃতই তাহার! দেবদাসী 
হইলেন । 
সেখান হইতে প্রভু চোরানন্দী চলিলেন। এখানে ভাকাতের বাস, 
তাহারা বড় বলবান। সকলে প্রভূকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতে 
লগিলেন। রামম্বামী বলিলেন, “ম্বামিন, অবশ্য তোমার কোন ভয় 
নাই, কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাও? সে ত তীর্থস্থান নয়, তুমি ষেও 
না। কারণ--“ঘদ্ি কোন অমঙ্গল করে দক্থ্যগণ। তোমার বিরহে 
লোক ত্যজিবে জীবন।” 
ভূ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “প্রয়োজন আছে, তাই 
যাইতেছি 1” তীহার কি প্রয়োজন, পরে জান। গেল। সেখানে প্রকাণ্ড 
বিষবুক্ষ আছে, সেটা ছেদন করিতে হইবে, এই তাহার উদ্দেশ্ট । প্রভূ 
গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটা বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়। ষেন বিশ্রাম করিতে 
তাহার তলে বসিলেন। তখন বেলা আন্দাজ এক প্রহ্র। দস্থ্যগণ 
সর্বদা সতর্ক থাকে, কেহ যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের গ্রামে 
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প্রবেশ করিতে না পারে । এই জন্য প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহার! 
প্রতৃকে দেখিল, দেখিয়া নিকটে আসিল। সেই সঙ্গে আরও ছুই এক 
জন আসিল। তাহারা আসিয়া প্রভৃকে সেখানে আসিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর না পাইয়া বলিল যে, তিনি সেখানে বসিতে 
পারিবেন না। তাহাদের সর্দারের নিকট তাহার যাইতে হইবে। প্রত 
মাথা নাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহ্রীরা জিদ্‌ করিতে 
লাগিল, ইচ্ছা! যেন বলপুর্ববক ধরিয়া লইয়। যাইবে। কিন্তু প্রভুকে 
যে জোর করিয়া লইয়া যাইবে, দে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রতুকে 
দেখিয়াই তাহাদের একটু নরম হইতে হইয়াছে । পরে তাহারা অভ্যন্তরে 
ষাইয়। সর্গীরকে সংবাদ দিল,-সর্দীরের নাম নারোজী। সে অতিশয় 
বলবান, ভারি যোদ্ধা, বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তাহ! অপেক্ষা 
অনেক কম। সর্দার একটি সন্যাসী আগমনের কথ। শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল, 
এবং প্রতুকে দেখিয়া স্তত্তিত হইয়া ফাড়াইল। দেখিল পঁচিশ ছাব্বিশ 
বধ্সরের যুবক | তাহার বর্ণ কাচা-সোনার ন্যায়, অঙ্গ দিয়া লাবণ্য 
চোয়াইয়া পড়িতেছে, বদন হ্ুন্দর, নির্মল ও চিত্বাকর্ষক। নারোজীর 
যাহা কখনো! হয় নাই, এখন তাহাই হইল,--অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় 
হইল। তখন সে সা্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণা্ করিল, এবং তাহার দেখাদেখি 
সমুদয় দস্থ্যগণ তাহাই করিল । 

প্রভু হা না কিছুনা বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তখন 
নারোজী করজোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে 
আনুন, আপনার সেবা করিব ।” প্রভূ উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও 
যাইবেন না, এই বৃক্ষতলেই থাকিবেন। দস্থ্যপতির ইহাতে ক্রোধ করা 
উচিত ছিল, কারণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ যে পারে, ইহা 
তাহার জানা ছিল না । কিন্তু সে ক্রোধ করিল না, অন্ুচরগণকে গৌসাইর 
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নিমিত্ত ছুধ আট] চিনি ইত্যাদি আনিতে বলিল। অন্ুচরগণ ইহাতে 
অত্যন্ত আশ্চর্য্যাপ্বিত হইল । তাহাদের কর্তার কাহাকেও একপ আদর 
করা অভ্যাস ছিল ন, স্থতরাং তাহারা নানাজনে নানারূপ আহরীয় দ্রব্য 
আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভূ তখন নয়ন মুদ্িয়। আছেন, আর নারোজী 
স্থিনেত্রে তাহার চন্দ্রবদন দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই 
বিচলিত হইতেছেন | ক্রমে তীহার বাহৃজ্ঞান প্রায় গেল। তখন মনের 
ভাঁব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, যাহা মনে আসিতেছে তাহাই 
বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “কত পাপ করিয়াছি! কেন পাপ 
করিয়াছি? লোকের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হস্তে ব্ধ 
করিয়াছি, কেন? স্ত্রী-পুত্রের নিমিত্ত? আমার ত স্্রী-পুত্র নাই। 
আপনার উদবের জন্য ? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা করিয়া ছুট] অন্ন 
সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম, 
এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে । আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ত 
করিয়াছি, প্রাণের মধ্যে জলিয়া উঠিতেছে । আর একি বিপদ? আমার 
হৃদয়ে দয়ামায়া নাই। কিন্তু-সন্্যাসী দেখিয়া আমার প্রাণ কান্দে 
কেন ?* 


প্র নয়ন মুদিয়া আছেন, পরে উহা] হইতে দরদরিত ধারা পড়িতে 
লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, এবং উঠিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। চতুদ্দিকে আহারীয় দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, প্রস্থ তাহার 
মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে জিনিস সব নষ্ট 
হইতে লাগিল। তদ্‌ যথা 


“ছুই চারি জন বলে কেমন সম্যাসী | 
ইচ্ছা! করি নষ্ট করে খাছাত্রব্যরাশি 0 


খগুলাক্ ১১৩ 
নারোজী বলিলেন--" 


“নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয় 
পুনঃ যোগাইর আমি এই ভ্রব্যচয় ॥% 
এইরূপে-“অপরাহ্্কালে মোর গোরাগুণমণি। প্রেমে মুব্লছিত 
হইয়া পড়িল ধরণী ॥* 


তখন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া আশ্রয় চাহিলেন। 
অগ্রে হাতে যে অন্ত্র ছিল, তাহ! টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাকি ছিল 
কৌপীন-পরিধান, তাহাঁও করিলেন; করিয্না সেই প্রকাণ্ড দেহধারী 
যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, প্রভুর অগ্রে দাড়াইয়া করযোড়ে বলিতেছেন-_- 
“এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তিধূমে। 
আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিলাম ভূমে ॥ 
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি। 
এই হস্তে কত নর'হত্য। করিয়াছি ॥ 


নারোজী তাহার দলস্থগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, “তোমরা যাও, 
স্থপথে গমন কর, আব কুকাধ্য করিও না|” ইহ বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে 
গিয়া দাড়াইলেন। প্রত চলিলেন, পশ্চাতে নারোজীও চলিলেন, প্রত 
নিষেধ করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রতুর পশ্চাতে চলিলেন, মুখে 
বাক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভূ জানিলেন 
কি না তাহাও বুঝা গেল না। সেই দিন হইতে তাহার! তিন জন 
হইলেন। সেই চোরানন্দী, যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন উহা 
“কিরকি* উপনগর, সেখানে বস্বের লাটসাহেব বাস করেন। পলেখানে 
হইতে খগ্ডলা ঘাইয়! প্রভু মূলানদীতে নান করিলেন। খগ্ুলাবাসিগণ 
আতিথ্যধর্ের অস্যন্ত পক্ষপাতী । তর্যথা-_ 
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“বড় আতিথেয় হম যত খগ্ুলিয়া। 
টানাটানি কয়ে সবে প্রভৃকে লইয়া | 
অবশ্ষে সকলে বিবাদ বাধাইল। 
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল ॥ 
প্রভু বলিলেন, “আমার সঙ্গীরা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। আমাদের 
যাহা প্রযোজন তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব আপনার! 
আমাকে ক্ষমা করুন।৮ 
এত বলি প্রভূ আর বাক্য না কহিল। 
নয়ন মুদ্রিয়৷ হরি বলিতে লাগিল ॥ 
পরে প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত রজনী প্রভূ নৃত্য করিয়া কাটাইলেন। 
এই এক রজনীর মধ্যে উপস্থিত সমস্ত লোককে হরিনাম বিতরণ করিতে 
হইবে। সেখানে বহুলোক আসিয়াছিলেন, তাহারা সেই রজনীতে প্রচুর 
ভভনের ফললাভ করিয়৷ চিরজীবন, এমন কি পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ 
করিতে লাগিলেন। ধাহার দর্শনে মন পবিত্র হয়, তাহার সঙ্গে এক রজনী 
যাপন করিয়া ফল কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয় । গৌরাঙ্গ প্রভুর 
পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে মে ফল হয, খগ্ডলাবাসিগণের তাহাই হইল। 
নারোজী সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। সে কির্পে 
না--“কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছাঁয়।” 
প্রভূ সেখান হইতে নাসিক, নাসিক হইতে দমনগরে ও তৎপরে 
পঞ্চদশ দিবস পথ চলিয়া স্থরাটে উপস্থিত হইলেন। স্থ্রাট হইতে বরো, 
বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। .সেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে 
বিপদ ঘটিল। এ পর্যন্ত আন্দাজ দেড়মাসকাল নারোজী প্রভুর পশ্চাতে 
ছায়ার মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রতুর সঙ্গে আপিতেছেন ইহাতে প্রন 
আপত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, নারোজী ডেকে 
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লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার যে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, 
ভাহাও প্রভু অবশ্য জানিতেন। নারোজী প্রভুর নানা সেবা করিতে 
করিতে যাইতেছেন, যথা--পাদসপ্বাহন বায়ুবীজন, মৃচ্ছার সময় সম্তর্পণ 
ইত্যাদি । 

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে নারোজীর জ্বর হইল, এবং 
তিন দিন পরে-_-“জররোগে নাঝোজীর মরণ ঘটিল | 
মৃত্যুকালে সম্মুখে বসিয়।৷ গোরারায় । পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায় ॥ 
নারোজী মরণকালে জোড়-হাত করি। চাহিয়া গ্রভূর পানে বলে হরি-হরি | 
যেই কালে নারোজী নয়ন মুদিল। আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কষ্ণনাম দিল ॥ 
নারোজীরে কোলে করি প্রতু বিশ্বস্তর। তমালের তল হৈতে করে স্থানাস্তর ॥” 

আপনারা এখন বলুন-মৃত্যুর পরে নারোজীর কি গতি হইল? 
যদি কেহ অন্যের এক কপর্দক হরণ করে, তবে সে দগ্ডাহণহয়। নারোজী 
বহুতর লোকের সর্ধন্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে 
আঘাত করে, তবে দে দগুনীয় হয়। নারোজী বহু লোকের প্রাণ বধ 
করিয়াছেন। অতএব নারোজীর কি গতি হইল? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করার তাথপধ্য শবণ করুন । 

ধাহার মহাজ্ঞানী, তাহার! বলেন ষে,ক্ষশ্শফল ভোগ করিতেই হইবে, 
তাহা হইতে কাহারও অব্যাহতি পাইবার যে নেই। অর্থাৎ তুমি তোমার 
ভালমন্দের কর্তা । তুমি যদি ইচ্ছা! কর তবে ভাল ফল আহরণ করিতে 
পারিবে, কিন্ব1! যদি ইচ্ছা কর আপনার সর্বনাশ করিতে পারিবে । 
তাহা যদি হইল, তবে ভগবান কোথা থাকিলেন ? বরং লোকে ভগবানকে 
অবহেল। করিয়া! বলিবে,-“আমি যদি ভাল হই, তবে তুমি ভগবান 
ক্রোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে 
তুমি ভগবান আমাকে রক্ষা করিতেও পারিবে ন1।” তাহা ষদি হইল, 
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তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব? এই সমুদয় জ্ঞানীলোক 
প্রকারান্তরে বলেন যে, আমাদের কর্তা অপর কেহ নাই, আমাদের কর্মই 
আমাদের কর্তা। স্তরাং ভগবদ্ভজনের প্রয়োজন নাই । ধাহারা ভক্ত 
তাহার। বলেন,_-“শ্রীভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম ধ্বংস করেন।” 
ইহার মধ্যে কোন্টা ঠিক? এই তন্ব নারোজীর জীবনী হইতে মীমাংসা 
হইবে। 
নাবোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর 
ভজন করিয়া আপিয়াছেন, এবং তাহার হত্যাকারীদের মঙ্গল প্রার্থন! 
করিয়া আসিয়াছেন। আর নারে।জী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মনুঘয 
বধ করিয়। আসিয়াছেন। হরিদ[সের দেহ লইয়! গরু ন্বত্যু করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু সে দেহটি তখন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতেই 
প্রভু তাহার দেহ কোলে লইলেন, তাহার গাত্রে পন্মহস্ত বুলাইলেন, আর 
তাহার কর্ণে কৃষ্ণনাম দিলেন। গ্রাভুর দয়া ও শক্তি প্রবোধানন্দ 
এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা 
“ধশ্মাস্পুষ্ট: সততপরাবিষ্ট এবাত্যধর্দে 
দৃষ্টং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সগ্িধু কাপি নো সন্। 
যদ্দতং শ্রুহরিরস্থধাস্বাদুমত্ঃ প্রন্ৃত্য 
তু্চৈগগায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং 1৮ 
অর্থাৎ--“যে ব্যক্তিকে ধশ্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্বদা অধর্শে 
আবিষ্ট, যে কখনও পাপপুঞ্-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সঙ্জন-রচিত 
স্থানে গন করে নাই, সেই ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সথধার 
আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও তমিতে বিলুন করে, সেই 
গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার | 
প্রভূ জগাই-মাধাইকে নিমেষ মধ্যে জীষাধম হইতে, ভক্তশিরোমণি 
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করিলেন। নদীয়ার লোক তাহাতে কি প্রতৃকে ছুষিয়াছিল? মনে 
ভাবুন, জগাই মাধাই কর্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমত লোক 
নদীয়ায় বিস্তর ছিল। তাহার! জগাই মাধাইর উদ্ধার শুনিয়া গ্রতিশোধের 
ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে 
ভাবিয়াছিল যে» যাইয়া তাহাদিগকে বলিবে, “কেমন রে ডাকাত, 
এখন কেমন?” কিন্তু যাইয়! তাহাদিগকে দর্শন করিম তাহাদের 
প্রতিশোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ পাইল। ধিনি ঘাটে ষাইতেছেন 
জগাই মাধাই অমনি তাহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, “্জানিয় বা 
না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়। থাকি 
তবে আমাদের মাপ কর।” যাহাদের কাছে ইহাৰা প্রকৃত অপরাধ 
করিয়াছেন তাহারা তাহাদের তখনকার দশা দেখিয়া আর তাহাদের 
প্রতি কপার্ত না হইয়া পারিতেছে না, পূর্বেকার শক্রতার নিমিত্ত ঘে 
প্রতিশোধের ইচ্ছ। তাহা! লোপ হইয়া! যাইতেছে । মাধাই যাহার অনিষ্ট 
করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার পূর্বকার প্রতাপ ও এখানকার দৈন্ত ও 
দুর্দশ1! দেখিয়া তাহার প্রতি কৃপার্ড হইতেছে, তখন ভগবান কেন 
হইবে না? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই ছও প্রা্থন। করে, তবে 
তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না। » 

বিস্কাপতি প্রার্থনা! করিলেন যে, “হে প্রভু, যখন তুমি বিচার করিবে 
তখন আমার গুণলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি 
করুণা চাই। আবার বড়লেকেরা ভগবানের গ্যায়পরায়ণতার বড় 
পক্ষপাতী । তাঁহাদের বিবেচন! করা উচিৎ, যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, 
তবে তাহাদের নিজেদের কি দশ] হইবে ? ভগবান যদি বিচারপতি হইয়া 
বসেন তবে আমাদের কাহারও অব্যাহতি নাই, তুমি যে এতবড় লোক 
তোমারও অব্যাহতি নাই। অতএব "আমি আমার ভালমন্দের 
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কর্তা, শ্রীভগবাঁন নহেন”, ইহা! বাতুলের কথা, প্রকৃত জ্ঞানীর কথা 
নয়। 
পূর্ব্ধে বলিলাম, প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এখানে স্ুপপনখার 
নাসিক! ছেদন কর! হয় বলিয়া! ইহা তীর্থস্থান । সেখানে রামের কুটার ও 
তাহার চরণচিহ্ন আছে। প্রভু সেখানে গিয়া 
কোথা মেরি রাম বলি উঠিল কান্দিয়! ॥ 
পদ্মগন্ধ বহিতেছে প্রভুর শরীরে | 
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে ॥ 
কিকব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই । 
এমন আশ্চর্য্য ভাব কতু দেখি নাই ॥ 
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায় । 
পাগলের হ্যায় কতু ইতি উতি চায় ॥ 
কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া । 
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥ 
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন | 
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ 
সেখানে লক্ষণ স্থাপিত গণেশ আছেন। সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় 
প্রতু একা বপিয়া আছেন। গোবিন্দ ভিক্ষ! নিমিভ গিয়াছেন, নারোজী 
দুরে ফল আহরণ করিতেছেন । 
গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া! দূর হইতে জঙ্গলে আলে! দেখিতে পাইলেন। 
ইহাতে তিনি নিঃশৰে প্রভুর নিকটে আসিতে লাগিলেন । দেখেন কি--. 
বিম্‌ ঝম্‌ করিতেছে বনের ভিত্তর | 
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে শ্রীগৌরসুন্দর | 
অঙ্গ হতে বাহির হতেছে তেজোরাশি | 
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তেজ দেখিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাঁধা লাগিল। তিনি গুটি গুটি 

আরে নিকটে যাইদ্া এক ধারে ঈাড়াইলেন। 
পদ শব' পেয়ে প্রভু যেন আচন্বিতে | 
সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে ॥ 

শ্রীনবন্ধীপে প্রভু মুক্মুছ প্রকাশ হইতেন, তখন তাহার শরীর সহশ্র 
কুধ্যের তেজ ধরিত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্বসমক্ষে আর প্রকাশ 
হইতেন ন1। 

সেখান হইতে দামন নগরে আসিলেন। সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
ও পঞ্চদশ দিবস হাটিয়া স্থুরাটে গেলেন। প্রভু আজ সমুদ্রধারে 
আসিয়াছেন, এবার পশ্চিমধারে । সেখানে স্থরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত 
অষ্টভুজাদেবী . আছেন। প্রভূ সেখানে তিন দিবস ছিলেন । একজন 
ভালমানৃষ সন্ন্যাসী প্রভুর নিকট সাধনভজনের কৃথা জিজ্ঞাসা করিলে, 
প্রভূ তাহার সহিত ইঠ্টগোঠি করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ 
একটি ছাগ বলি দিতে আসিল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা 

পাইয়া তাহাকে বলিলেন, “দেবী বৈষ্বী, তিনি মাংস আহার 
করেন না। তীহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমর1 যাংস ভক্ষণ করিবে? 
জীবটা পরিত্যাগ কর।” ব্রাঙ্দণ তাহাই করিল। তাহার পরে গ্রতু 
তান্তী-নদীতে সান করিতে চলিলেন। সেখানে বলি-স্থাপিত বামন 
আছেন, আর সেই নিমিত্ত সেই নদী তীথবূপে পরিগণিত সেখান হইতে 
যজ্ঞকৃ্ দেখিবার নিষিত্ত বরোচ নগরে নর্দদার তীরে গমন করিলেন। 
সেখান হইতে বরোদা নগরে যাইয়। ভাকরভী দেখিতে চলিলেন। 
ডকরজী দেখিয়া আবার বরোদায় ফিরিয়া আসিলেন। বরোদার রাজ! 
পরম বৈষ্ণব । সেখানে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপ 
রদ্রের ন্তায় স্থানীয় রাজ। স্বহস্তে মন্দির পরিস্কার করেন, ম্বহস্তে 
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তুলমীমঞ্জরী তুলিয়া! গোবিন্দের পাদপন্ে দিয়! তাহার পুজা করেন। প্রত 
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়! প্রেমে অধীর হইলেন । 
ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। 
সদা উনমত প্রভুর কৃষ্ণের আবেশ ॥ 

এখানে নারোজী এক তমাল-ত্লায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া 
তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিলেন। এ কথা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত অমনি তমাল-তলা হইতে নারোজীর দেহ 
স্থানাস্তরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়| তাহার সমাধি দিলেন। পরে 
যেরূপ হরিদাসের অন্তধ্ণানের সময়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সমাধি 
বেড়িয়। কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহাকলরব হুইল, শেষে রাজা 
আসিলেন। রাজার ইচ্ছা প্রতুকে ভিক্ষা দিবেন। প্রত বলিলেন ষে, 
বিলানীর ভিক্ষা তিনি লয়েন না । কিন্তু রাজা ছাড়েন না। তখন প্রভুর 
ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টিভিক্ষা লইলেন। প্রভু বরোদা ত্যাগ করিয়া 
মৃহাঁনদী (যাহা মানচিত্রে মাহি বলিয়া পরিচিত) পার হইলেন। 
পরে আহ্ম্মদাবাদে যাইয়া প্রভু প্রথমে মুসলমানরাজ্যের নিদর্শন 
পাইলেন। বাঙ্গনা ত্যাগ করিয়া আর উহা দেখেন নাই । প্রতাপ- 
রুদ্রের সাম্রাজ্য গোদাবরীর ওপার পধ্যস্ত। সেখান হইতে যত দেশে 
গিয়াছেন, লমুদয় হিন্দুশাসনাধীনে। আহম্মদাবাদে কোন মুদলমানকে 
দেখিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই ! নগর অতি জাকের, 
বড় বড় অট্টালিকা ত্বারা শোভিত। নগরবাসীর অভিথি-সেবায় 
অন্রক্ত | প্রতুকে লইয়া সকলে টানাটানি করিতে লাগিল,। প্রতু 
গৃহস্থের বাটী যাইতে অস্বীকার করিলেন। বহুতর লোক ত্রাহাকে 
_ঘিরিয়া বসিল। একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবতের কথা উঠাইয়া 'ঙ্জোক 
পড়িতে লাগিলেন। স্তরাং তাহার সহিত প্রভুর 'একটু কথা হুইল । 
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পরে লোক-কলরব, কীর্থন, প্রভুর নৃত্য । তাহার পরে যাহা হয় তাহা 
হল, প্রভু বহুলোকের হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন করিলেন । 
তাহার পরে শুভ্রামতী নদী পার হইয়া প্রভূ নদীতে সান করিতে 

গেলেন। এমন সময় গোবিন্দ দেখিলেন কয়েকজন লোক দ্বারকা-ভীর্থে 
গমন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী আছেন মনে হওয়ায় 
গোবিন্দের তাহাদের সহিত আলাপ হইল। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়া! জানিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কুলীনগ্রামের বস্থ-পরিবারের একজন 
আছেন, নাম রামানন্দ, অপরের নাম গোবিন্দচরণ। রামানন্দ গোবিন্দের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তিনি প্রতৃর সঙ্গে যাইতেছেন। ইহা 
শুনিয়া রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, পপ্রভু! তিনি কোথ। ?* গোবিন্দ 
বলিলেন, “এ যে তিনি নদীতে ( শুভ্রামততী ) প্লান করিতেছেন ।” রামানন্দ 
অমনি দ্রতপদে গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রত বলিলেন, 
“তুমি আমাকে দেশের কথা ম্মরণ করাইয়া দিলে।* নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
দুইশত জনে নীলাচলে প্রতুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাহাদের 
কথা একেবারে তুলিয়া! গিয়াছেন। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোক তাহার 
আদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাহার অভাবে ০০৪ অন্ধকার । যথা 
প্রেমদাসের গীত---. 

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্ন্যাসী । 

তাহা! সবাকারে, কানিয়া সুধায়, যত নবন্বীপবাসী ॥ 

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ? ঞ্রু। 

বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তন্গখানি গোরা । 

হরেকফ নাম, বলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা ॥ 

আর প্রত্থুর নিজ বাড়ী, তাহার জননী ও তাহার ঘরণী, কোথায় 

তাহারা? আর কোথায় আমাদের প্রত ?. সকলকে ছাড়িয়া, 
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ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কৌপীন পরিয় প্রভু কষ্চনাম বিলাইয়৷ বেড়াইতেছেন ! 
সকলে একত্র হইয়া! বাক্গীল।য় কথা কহিতে কহিতে দ্বারকায় চলিলেন। দুই 
গোবিন্দ যিতালি পাতাইয়াছেন। প্রভূ গোবিন্দকে ও গোবিন্দচরণকে 
বলিতেছেন, “তোমরা যদি মিতা হইলে, তবে রামানন্দও আমার মিতা 1 
রামানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া! করজোড়ে যেন অনুনয় করিতে লাগিলেন । 
রামানন্দকে কে না জানে? ইনি বিখ্যাত পদকর্তা | প্রভূ সমুদয় 
ভূলিয়াছেন, কেন? তাহার হৃদয়ে কেবল এক ইচ্ছা রহিয়াছে-_জীবোদ্ধার, 
তাই রামানন্দ ও গোবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন, “আমার যে একটা 
দেশ আছে, তাহ তোমারা স্মরণ করাইয়া দিলে ।” রামানন্দ নিজ পদে 
বলিয়াছেন-_- 
“রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি, গৌর আমায় পাগল করিলে ।?। 
পরে সকলে ঘোগ। নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুত্রের ধারে 

ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেখানে এখন রেলপথ গিয়াছে । এখানে 
বারমুখী নামক বেশ্যা বাস করে । তাহার ন্যায় রপবতী পৃথিবীতে আর 
নাই, তাহার এশ্বর্যেরও সীমা নাই । যথা 

“বেশ্টাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহুধন । 

বহুমূল্য হয় তার বসন ভূষণ ॥ 

বন দাস দাসী লয়ে থাকে সেইখানে । 

জাক পসারের কথা সব লোক জানে ॥ 

“প্রকাণ্ড বাগিচা-নামে পিয়ারা-কানন । 

কাননের ধারে প্রভূ করেন গমন ॥ 

অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে সেইখানে । 

কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বপিল। সেখানে ॥” 

বারমুখীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ীর পা প্রকাণ্ড 
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বাগানে, এমন স্থানে বসিলেন যে, বারমুর্খী জানালায় বসিয়। ত্বাহাকে 
দেখিতে পায়। প্রভু বাগানে, বারমুখী দোতালার জানালায় বসিয়া 
প্রতৃকে দর্শন করিতেছে, অথচ প্রভুর তাহাকে দেখিবার কোন সুবিধা 
নাই। তবুঠিক জানিবেন যে, প্রভূ জানিতেছেন যে, বারমুখী তাহাকে 
দেখিতেছে। বারমুখী তাহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেখানে 
গিয়াছেন কেন? বারমুখী যেমন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরীর শিরোমণি, প্রভৃও 
তেমনি সুন্দরের শিরোমণি। প্রভূ ও তাহার তিনজন ভক্ত সেখানেই 
সেবা করিলেন। সেখানে যে লোক জুটিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য । 

পিচকারী সম অশ্রু বহিতে লাগিল । 
তাহ! দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল ॥ 
দেখিয়া প্রভূর সেই হরি-সংকীর্তন | 
যাতিয়! উঠিল প্রেমে ছুই চারিজন ॥ 
গ্রাম্যলোক-জনের নয়নে বহে বারি । 
বহুলোক আসি দ্লাডাইল সারি ॥ 
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়। 
অনিমিষে প্রভূর বদন পানে চায় ॥ 
কখন হাসিছে প্রভু কখনকান্দিছে। 
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে | 
থর থর কাপে কতু ঘম্ম-বারি বহে। 

কখন বাঁ প্রেমাবেশে চুপ করি রহে ॥ 
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে | 
প্রাণরুষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃষ্বরে ॥ 
রুষ্ণ প্রেমে দদা মত্ত নবীননসন্্যাী | 
এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী ॥ 
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হরি হরি বলিতে আনন্দ-ধারা বহে । 
পুতুলের প্রায় সবে দাড়াইয়া রহে। 
“কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ” এই বলি ডাকে । 
কখন বা! হাত তুলি উর্ধমুখে থাকে ॥ 
একবার এ ষে বলি ধাইয়! চলিলা। 

বাহু পসারিয়। নিষ্বে জড়ায়ে ধরিলা ॥ 
শ্রীরুষ্ণের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই । 

এমন উন্মাদ মুঞ্চি কত দেখি নাই | 
প্রকাণ্ড এক গর্ত সড়কের ধারে। 
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে | 


বারমুখী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্যকে বরাবর মুগ্ধ করিয়া 
আসিয়াছে । এখন প্রভু আপনার রূপ দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ 
করিতেছেন,_-দেহের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। বারমুখী তখন এপ 
হইয়াছে যে, প্রভুর চরণে আসিয়া পড়ে আর কি,__কিস্তু ভয় করিতেছে । 
ভাবিতেছে, প্রভু তাহার উপর রুপা কেন করিবেন? সে না নগরের 
অথবা জাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম? বারমুখীর সেই ভ্রম প্রতৃর 
ঘুচাইতে 'হইতেছে। ভ্রম এই যে,-সে অতি অধম সেই নিমিত রুপা 
পাইবার অন্ধুপযুক্ত। এইকপে প্রতু তাহার ভ্রম ঘুচাইলেন। 

বালাঁজী বলিয়া একজন ব্রাঙ্গণ সেখানে ছিল, প্রভুর উপর তাহার 
ক্রোধ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা! নিরাকরণ করা কঠিন, তবে 
ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল এক্ধপ শত্রুতা । প্রভূ যত উগ্মত্ত হইতেছেন, 
সাহার প্রতি বালাজীর দ্বেষ তত বৃদ্ধি পাইতেছে। : শেষে আর 'থাকিতে 
ন!..পারিয়া প্রভুর সম্মুথে আসিয়া তাহাকে গালি. দিতে লাগগিল। 
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বলিতেছে--“তুই ভণ্ড, তোর ভগ্তামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভণ্ডামি 
চলিবে না 1* কেন ষে ভণ্ডামি চলিবে না, তাহা আর বালাজী খুলিয়া 
বলিল না। ধোঁধহয় মনের ভাব এই যে, আমি বালাজী ষেথানে আছি 
সেখানে অন্তলোকে ভগ্ডামি করিয়া কি করে উহা জীর্ণ করিবে? শেষে 
প্রভুকে মারিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার উদ্যোগও 
করিল। অবশ্ঠ বালাজী ভাবিতেছে যে, এ তাহার স্থান, আর 
সন্ন্যানী বিদেশী, তাহার বলে সন্্যাপী পারিবে কেন? কিন্তু বলগ্রয়োগ 
করিতে গিয়! বালাজী একটু ফাপরে পড়িল। কারণ সকলে হাহাকার 
করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল। ইহাতে গ্রতুর বাহ্‌ হইল! কাজেই 
তিনি বালাজীর পক্ষ হইলেন। তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “ছি! 
এ সমস্ত প্রবৃতি কেন পোষণ করিতেছ ? উহ! পোষণ করিয়া তোমার 
লাভ কি? এসো তোমাকে পরম-ধন দিতেছি |” ইহাই বলিয়া প্রস্থ 
তাহাকে বাৎসল্যভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন বালাজী 
ঘ্িরুক্তি করিতে পারিল না, গ্রহ্গ্রস্তের স্তায় শুনিতে লাগিল। যেহেতু 
প্রত তখন তাহার স্বাতন্ত্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কর্ণে 
হরিনাম দিলেন, অমনি বালাজী শক্তি পাইয়া! বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল। 
বালাজীর উদ্ধার কাধ্য সমাধা হইল।- কেন না সে অহেতুক প্রভূকে 
প্রহার করিতে গিয়াছিল। বোধহয় প্রতৃর ইচ্ছাক্রমেই বালাজীর ঘাড়ে 
ু্ট-সরম্বতী আশ্রয় করেন। প্রভূ বালাঁজীকে দেখাইলেন যে, ভগবানের 
দয়! মমুষ্যের দয়ার জাতীয় নয়--সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। 
বালাজার উদ্ধার দেখিয়া বারমুখী আশ্বাসিত হইল। তখন আপনার 
গণকে এই কথা বলিল যে, আমি উদ্দাসিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব, 
সেই নিমিত্ত যাইতেছি। তাহারা তাহার 'মুখ দেখিয়া বুঝিল খে, 
বারমুখ্ীর লক্ষন দৃ়। তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুখী 
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অগ্রবর্তী হইলে, তাহার অধীনাঁ-সহচরী মীরা ক্রন্দন করিতে করিতে 
তাহার গশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বারমুখী তাহাকে সান্বন1! করিয়া 
বলিল,_“আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, তাই পতিতপাবন সন্যাসীর 
স্মরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কিন্তু কেবল সংকার্ধ্যে ব্যয় 
করিও । আমি অবশ্ঠ কৃপা পাইধ।. বালাজী, ঠাকুরকে প্রহার করিতে 
গিয়াছিল, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন । আমার তাই দেখিয়া ভরসা 
হইয়াছে ।” 
বারমুখী আসিতেছে, এবং কি জন্ত আসিতেছে, তাহাও তখন প্রকাশ 
হুইয়৷ পড়িয়াছে। কারণ বারমুখীর আমিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল 
হইয়াছে । লোকে একেবারে বিস্ময় ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে । 
বারমৃখী আসিতেছে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে । প্রভু নয়ন 
মুদিয়৷ দাড়াইয়া আছেন। বারমুখী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর-- 
“তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল। তখন সে উঠিয়া সম্মুখে 
ঈাড়াইল, দ্রাড়াইয়। আপনার কেশ এলাইয়। দিল। নে কেশ তাহার 
গৌরবর্ণের নিকট কিরূপ দেখাইতেছিল, না--“বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘ 
রাশি রাশি ।” তারণর সে করজোড়ে বলিতেছে, “প্রভু, আমি আর 
গাপ করিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও ।” মীরাদাপী সঙ্গে 
একথানি কাচি ও বসন আনিয়াছিল, লেই কাচিখানা লইয়া বারমুখী 
আপনার দীর্ঘ-কেশ কচকচ. করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন 
বলন পরিয়া জোড়হস্তে প্রভূর সম্মুখে ঈ্াড়াইল। ০৪ দর্শকগণের 
টা মনের ভাব হইল বিচার করুন। 
প্রভূ বারমুত্বীকে চুপে চুপে কূপা করিতে পারিতেন। কিন্ত তাহা 
না করিয়া কি করিলেন? নীঁসেই পরমান্থম্বরী ধনশালী. বেস্যাকে 
হল লোকের সম্মুখে দাড় কক্পাইস্বা ভাহাক কচচ্ছেদন € কেশচ্ছেঘন ) 
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করাইলেন ও কৌগীন পরাইলেন,--পরাইয়৷ তাহাকে ক্লুপা করিলেন। 
উদ্দেপ্ত যে, বারমুখীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহম্্র সহস্র লোক পবিত্র 
হউক । 

বারমূধীকে প্রত আশ্বাস দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,--“তুমি তুলসী- 
কানন করিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।* বারমুখী পৃথিবীর মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষা সুন্বরী। অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত, আবার 
ভাল-লোক উহা দ্রেখিয়া ভয়ে ও দ্বণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন 
তিনি চুল কাটিয়াছেন, ভূষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন-বসন পরিয়াছেন, 
ইহাতে কি তিনি পূর্বাপেক্ষা কুৎসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়, 
__বারমুখীর এক নৃতন সৌন্দর্য্য হইল। পূর্বের রূপে কেবল মন্দ-লোকে 
মুগ্ধ হইত, কিন্তু বারমুখীর এখন যে কপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল 
লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। বারমুখীর সৌন্দর্য ক্রযে এখন 
বাড়িতে লাগিল । কিন্তু--এই যে বলিলাম,-সে আর একরূপ সৌন্দর্য, 
পূর্বেকার সৌন্দধ্য নয়। 

বিবেচনা করুন, নারোজী প্রথম-শ্রেণীর ডাকাইত, বারমুখী প্রথম 
শ্রেণীর বেশ্তা। প্রভুকে দর্শনমাত্র ইহাদের পুনর্জন্ম হইল। ইহাতে 
প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে-পারিবেন। ' সহচরী মীরাবাঈ 
অনেক কান্দিল। কিন্তু বারমুখী কিছু গ্রাহথ করিল না) বরং মীরাকে 
উপদেশ দিল,” “ভাই, আপনার পথ দেখ, আর কুকর্ম করিও ন11” 

সেখান হইতে প্রভূ ছয় দিন হাটিয়া সোমনাথে গেলেন, এই 
সোমনাথ মুসলমান কর্তৃক লুষ্িত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখি প্রভূ 
দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । প্রভূ ক্রন্দন করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
বড় উঠিল। প্রতু বনিয়। কীর্তন করিভেছেন, এমন সময় ছুই চারিজন 
পাণ্ডা আসিম়! উপস্থিত, বলিল--“টাকা দাও ।»প্রতু বলিলেন, “আমর! 
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সন্ন্যাসী, টাকা কোথা পাব ?* ইহাতে গোবিন্মচরণ ছুটি.মুদ্রা দিলেন । এই 
পাণ্ডার উৎপাতে আমাদের দেবস্থানগুলির দশ! এইরূপ হইয়াছে। 
সেখান হইতে জুনাগড়ে গেলেন । দেখিলেন, ইহা একটি খুব বড় লহর 1 
সেখানকার ঠাকুর রথণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে শ্রীরুষ্ের 
শ্রীচরণচিহ্ন আছে, তাহাই দেখিতে প্রভূ পাহাড়ে উঠিলেন। পথে 
দেখেন দ্বাদশ জন সন্গ্যাসী ছুঃখ-মনে বসিয়া আছেন। তাহার কারণ, 
তাহাদের বৃদ্ধ-গুরু ভার্গদেব গীড়িত। প্রভূ অমনি যাইতে নিরম্ত 
হইলেন, হইয়া ভার্গদেবকে রোগমুক্ত করিলেন । তাহাতে 

“রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি । 

প্রভৃর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥ 

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার 

চক্ষুরোগ হইয়াছে বোধহয়। কারণ আমি ত তোমাকে কষ্ঞবর্ণ 
দেখিতেছি। প্রত ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গদেব 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, “আমি তোমায় চিনেছি। কার কাছে ফাকি দেহ 
নবীন সন্ন্যাসী ?” প্রভু তাহাকে নয়ন-ভঙ্গিতে কি বলিলেন । যথা 

একি কহিল। ভার্গদেষে গ্রভু আখি ঠারি | 

অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥* 

পরে সকলে মিলিয়। গির্ণার পাহাডে শ্রীপাদপন্ম দর্শন করিলেন। 

সেখানে প্রভূ অকথা প্রেম-তরঙ্গ উঠাইলেন। তখন রামানন্দ ও গোবিন্দ 
দুইজন প্রভুর চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহারা ভদ্রানদী-তীরে 
রজনী কাটাইলেন। সম্মুখে ধরিধরধারি নামক বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে 
অগ্তাপি সিংহ পাওয়া যায়। এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল। 
কিন্তু তখন তাহার! ফোলজন। বোধহয় এই বন পার হইতে প্রভুর 
সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভার্গদেব পীড়িত হইয়া পড়েন। : স্থঁড়ি 
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পথ দিয়া যইতে হয়, দুই প্রহর হইলে সূর্য্য দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে 
কাষ্ঠের দুর্গ আছে, সেখানে যাত্রিগণ রজনীতে বাস করেন, আহার বৃক্ষের 
ফল। এত ফল যে_- 
সহম্্ লোকের খাগ্য পথে পড়ে থাকে ॥ 
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে ॥ 
তাহার একপ্রকার ফল কামরাঙ্গার মত। 
চৌশির। সিজ সম যেই গাছ শোভে। 
আশ্চধ্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥ 
টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দচরণ। 
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আন্বাদন ॥* 
গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু 
বলিলেন-_ 
“উদর পুরিয়! ফল যত পারি খাই ।” 
মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জঙ্গলে প্রভূ গান ধরিতেছেন +-- 
“হরেকৃ্চ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষঃ হরেহরে ।” 
ষখন তখন প্রভু এই নামগান করেন, আর এই ষোলজন সঙ্গে তান 
ধরেন। এইকপে কীর্তন করিতে করিতে তাহার! প্রভাসতীর্ঘে আসিলেন। 
প্রভু অবশ্ত যছুকৃলের ছুর্দশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্ত 
আশ্চর্যা এই, 
“কান্দিয়৷ এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায় । 
কান্দিয়া আনন্দ প্রভূ ধরায় ছড়ায় ॥% 
পরিশেষে প্রতু হবারকায় গমন করিলেন। রুষ্ের ছুই স্থান,--বুদ্দাবন 
ও দ্বারকা। বুন্দাবনে প্রভু গমন করিয়! কি কি করিয়াছিলেন, তাহা 
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আপনার! জানেন । এখন দ্বারকায় সেই প্রকার লীল! আরম্জ হইল। প্রভূ 
সেখানে এক পক্ষকাল ছিলেন, ছারকানগর একেবারে উন্মত্ত হইল । বথা-- 
| “ধর্মের ভারেতে পুরী করে টলমল । 
সকলের চিত্ত যেন হইল নিম্মল ॥ 
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল। 
পুষ্প গন্ধে সব বাড়ী ষেন আমোদিল ॥ 
যেইথানে মরুক্ষেত্র, কিছুমাত্র নাই । 
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গৌসাই ॥ 
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল। 
পাগাগণ প্রভৃর আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিলেন, সকলের 
নিমন্ত্রণ, প্রভু নিজে এক ভার লইলেন, যথা__ 
“পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরামণি। 
প্রসাদ বন প্রভূ করেন আপনি |% 
স্বারক! দেখ! হইল । তাহার ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই । অমনি গ্রভু 
বলিলেন,--চল নীলাচলে যাই । দ্বারকা ত্যাগ করিবার সময় ব্হুলোক 
প্রভূর পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল । তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, 
পুনরায় বরোদায় আপিলেন। আর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া, ষোল 
দিনে নর্শদায় ্ান করিলেন, সেখানে প্রভু ভার্গদেবকে বিদায় দিয় নশ্মদার 
ধারে ধারে চলিলেন। প্রভুর দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আনিতেছে, এখন 
আমর] অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব । 
দেহদ বা ধীনগর হইয়া তাহার কুক্ষী আসিলেন। এখানে অনেক 
বৈষবের বাস। এথানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের লক্ষমী-নারায়ণের সেব! 
আছে। প্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন । ইহাতে ব্রাঙ্গণ অতি কাতর 
হইয়া বলিলেন, “আমি দরিদ্র) আতিথ্য করিবার শক্তি আমার নাই।” 


বণিকের ভাগ্য . ১৩১ 


প্রভু বলিলেন, “তাহাতে ব্যস্ত কি, ধিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহার 
দিবেন।” ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্য ছুপ্ধ চিনি আটা 
আনিয়া উপস্থিত করিল। সে বলিল, প্ব্রাক্ষণ ঠাকুর! তোমার 
লল্্ী-নারায়ণ বড় জাগ্রত। কল্য নিশিতে তিনি নবন্প ধরিয়া আমাকে 
স্বপ্রে বলিয়াছেন যে, তাহার বড় পায়স খাইতে সাধ গিয়াছে, তাই 
আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আনিতে বলিয়াছেন। 
এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া পায়স রান্ধিয়! লক্্ী-নারায়ণকে দাও ৮ 
্রান্ষণ ত কাদিয়া আকুল। তখন প্রভুকে বলিতেছেন,-“ঠাকুর 
এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।” তখন বেশ্ঠ প্রভুর পানে 
চাহিয়া একেবারে বিভোর হইল, এবং একদুষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ 
বলিতেছেন,-“কি হে বণিক! তুমি কি দেখিতেছ ?+ তখন বণিক 
গদ্গদ্‌ হইয়া বলিলেন,_-“কি আর দেখিব, যিনি নবন্ধপ ধরিয়া আমাকে 
স্বপ্পে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি ঠিক ইহার মত, তিনিই এই |”, প্রভু 
ইহাতে বৈশ্ঠকে একট। ধমক দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,--“আচ্ছা লোক 
ত তুমি! আমি ক্ষুধার্ত হইয়া এই ব্রান্ধণের বাড়ী আসিয়াছি, ইহার 
মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিলে ?” বৈশ্য ভয়ে আর কিছু বলিল না। 
প্রভু তখন ছুপ্ধ দিয়! পায়স রান্ধিলেন, এবং সকলে প্রসাদ পাইলেন। 
প্রভু আপনি বৈশ্কে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন । প্রাতে 
প্রভু যাইতেছেন, সেই সময় বৈশ্য আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িল। সে 
প্রভৃকে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়াছিল। বলিতেছে, “তুমি সেই 
তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতাস্ত যাবে ত আমাকে কৃপা করিয়া যাঁও 1” 
প্রভু তখন ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, ও কর্ণে হরিনাম দিয়া 
বলিলেন,_-“সব ত্যাগ করিয়া তৃলসী-কানন কর, করিয়! শ্রীরু$ ভজন 
কর» ইহার পরে সম্মুখে আবার জঙ্গল । দুইদিন হাটিয়া গভীর জঙ্গল 
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পার হইয়া সকলে আমঝোড়া নগরে পঁছিলেন। সেখানে যে লীলা 
করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ 
বলিতেছেন-_ 
“ক্ষুধার জালায় মোরা ছটফট করি। 
নিব্বিকার প্রভূ মোর.বলে হরি হরি ॥+ 
পরে গোবিন্দ ছুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া যোলখাঁন! রুটা 
করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়! হইল। সকলে সেবা করিতে 
বসিয়াছেন--. 
“হেনকালে এক নারী বালক লইয়া! । 
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জলিয়া | 
শুনিয়া তাহার বাণী প্রভূ দয়াময় । 
আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায় ॥% 
ছুঃখিনী খুসি হইয়৷ চলিয়া গেল। প্রভূ এই স্থানে যে দয়া দেখাইলেন 
তাহা আমার ভাল লাগিল নাঁ। ছুঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্তু যে সব 
নিজজন ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মন্মে মরিয়া! গেলেন । তাহাদের 
আহারীয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, ফাজেই গ্রভুকে আর দিতে পারিলেন না। 
রজনীতে প্রভূ কিছু ফল আহার করিয়া রহিলেন । 
পথে এক কুণগ্ড পাইলেন। কথিত আছে, সীতা পিপাসাতুর হইলে 
লক্ষণ বাণদ্বারা সেই কুণ্ড খনন করিয়া জল আহরণ করেন । সেই কৃণ্ডে 
নান করিয়! সকলে বিদ্ধ্যগিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দুরা নগরে 
যাইয়া এক ষোগীর কথা শুনিলেন। হিনি গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন, 
দেখিতে সুন্দর কাঞ্চনবর্ণ। ইনি প্রকৃত একজন ষোগসিচ্ধ। তারপর-- 
“মহাপ্রতু সম্মুখে গিয়া! ঈাড়াইলা। 
তপন্থী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিল ॥ 
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“যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন । 
অমনি তপস্বীবর হাসিল তখন ॥” 
তপস্বীর সঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হইল, তাহা! গোবিন্দ বুঝিতে 
পারিলেন না । সেখান হইতে সকলে মণ্ডলনগরে গেলেন ও তথা হইতে 
দেবঘর নগরে যাইয়া আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন । আদিনারায়ণ 
একজন ধনী বণিক, অথচ পরমবৈষ্ঞব,--কিস্তু কুষ্ঠরোগগ্রন্ত, সর্ধ্দা অন্ুখী। 
প্রভু গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বসিলেন। সেখানে ভোগকাধ্য 
সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। কাজেই 
লোককল্রব হইল, সেই সঙ্গে আদিনারায়ণও আসিলেন। তিনি আসিয়া 
“নিস্তার কর প্রভু” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন । প্রভূ তাহাকে তাহার 
ভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দিলেন । 
“ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপভোগ । 
তখনি ত্বাহার দূর হেল কুষ্টরোগ 1” 
তখন বনু রোগী আসিবে এই ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন 
করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু প্রভু তাহাকে সংসার 
ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিয়া ফিরাইয়। দিলেন। 
তাহার পরে শিবানী ( শিউনি ) নগর, মালয় পর্বত, চণ্তীপুর, রায়পুর 
অতিক্রম করিয়া পরিশেষে প্রভু বিছ্যানগরে রামানন্দের বাড়ী আসিলেন। 
এতদিন পরে প্রভূ নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন 
দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, 
“রাম্রায়। আমার সঙ্গে চল, দুইজনে কৃষ্ণকথার স্থখে দিন কাটাইব।” 
রাম রায় একটি রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন । তিনি যখন স্নান করিতে 
যান, তখন বাগ বাজাইয়া সঙ্গে সহস্র লোক যায়। তিনি ইহা ফেলিয়া 
কুটিরে বসিয়া কষ্ণকথা কহিতে কেন যাইবেন ? কিন্ত রামরায় তাহা 
১১ 


১৩৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ভাবিলেন না, প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে কৃতকুতার্থ মানিলেন। শেষে 
বলিলেন, “আপনাকে দর্শন করা অবধি এই বাজ্যশাসন আমার বিষের 
হ্যায় বোধ হইতেছে । আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আম! হইতে আর 
তাহার এ কাজ হইবে না, তিনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। তোমার নিকট 
থাকিব--এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা! রাজা জানিতেন, তাই 
তিনি তদ্দণ্ডে ছুটি দ্রিলেন। তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়! 
নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া আছেন। তুমি অগ্রে যাও। আমার সঙ্গে সেগ্ত- 
সামন্ত যাইবে, কাজেই তোমার আমার একত্র যাওয়া স্থুবিধা হইবে না|” 
তাই প্রভু রামানন্বকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে 
বিলাইতে যাইতে লাগিলেন । পুনরুক্তির ভয়ে সে সব কথা আর উল্লেখ 
করিলাম না। তবে এক মাড়,ম়া ব্রাহ্মণের সহিত তাহার যে যুদ্ধ হয়, 
সেটা বলিতে হইতেছে । সেরূপ কয়েকটী লীলা পূর্ব্রেও উল্লেখ করিয়াছি। 
অর্থাৎ প্রভুর মারখেয়ে দয়া করা। কিন্তু এই মাড়,য়া সম্বন্ধে যে লীলা 
তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহা একটু বিবরিয়' বলিব। 
এই লীল। রসালকুণ্ডে হয়। সেখানে এই মাডয়া ব্রাহ্মণ কাহাকেও গ্রাহথ 
করে না। আর মনেও খুব অভিমান আছে যে, সে স্বাধীন প্রকৃতির 
লোক, কাহাকে ভয় করে না ইত্যাদি-_-অর্থাৎ সে একটি বর্বর, মনুস্তোর 
হৃদয়ে যে সমুদয় কমনীয় ভাব আছে, তাহ! তাহার কিছুই নাই, যাহা ছিল, 
সব উৎপাটন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে কোন কমনীয় ভাব নাই 
বলিয়া আপনাকে গৌরবান্িত মনে করে। 

এই ব্রাহ্মণের একটি প্রহ্লাদ জন্মিয়্াছে। কাজেই সে প্রতর চরণে 
আকৃষ্ট হইয়া সেখানে বসিয়া আছে, সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি 
নড়িতে পারিতেছে ন!। প্রভূও তাহার প্রতি স্নেহ নয়নে দৃ্টি করিতেছেন । 
ব্রাহ্মণ পুত্রকে না পাইয়া! তল্লাম করিতে করিতে জ্রনিল যে, সে প্রতূর 
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কাছে আছে। স্থৃতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে আসিল; আসিয়া দেখিল যে 
প্রকুতই তাহার পুত্র করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে বমিয়া আছে। ইহা দেখিয়া 
সে একেবারে জলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, “তুই এখানে কি 
করিতেছিস ?” বালক বলিল, “এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় 
দয়াময়।” বালকের মুখে প্রভুর স্তবতিবাণী শুনিয়! মাড়,য়ার যে ক্রোধ 
পুত্রের প্রতি হইয়াছিল, ভাঙা সমুদয় প্রভৃতে নিয়োজিত হইল । অবশ্য 
ভাহার হাতে একথানা যষ্টি ছিল, আর উহা পুত্রের পুষ্ঠে প্রয়োগ করিবে 
বলিয়াই আনিয়াছিল। এখন উহু হস্তে করিয়া প্রভৃকে মারিতে চলিল। 
আর মারিবার আগে প্রভৃকে গালি দিতে লাগিল। যাহারা কিছু ন! 
ভাবিয়া চিন্তিয়া যাইয়াই প্রহার করে, তাহারা লোক মন্দ নহে, তবে 
কিয় পরিমাণে পাগল, নিজ কার্্যের নিষিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্তু 
মাহারা কুটিল, তাহারা অগ্রে গাল দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রজলিত করিয়া 
লয়, ক্রোধ হইলে কুকম্ম করিতে আর বাধা থাকে না। এই জন্য 
প্রাহ্ষণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল, কি গালি দিল, তাহ! অনুভব করা 
যায়। অর্থাৎ বলিতেছে,_-"তুই ভগু জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুত্রকে 
নষ্ট করিলি। অদ্য তোকে প্রহার করিয়া তোর ভগ্ডামি ঘুচাইব ॥* 

ইহাতে বালকের যনে কি ভাব হইল তাহা বেশ বুঝা যায়। ভাহার 
পিতা পাষণ্ড, সে নিজে অতি ন্সেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল- 
বাসে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায় একেবারে আপনার সর্বনাশ 
করিতেছে । অবশ্য সে পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার 
চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল 
ভইবে না। কাজেই সে পিতাকে ছাড়িয়া গ্রভুকে অনুনয় বিনয় করিতে 
লাগিল। যাহ! বলিলঃ তাহার ভাবার্থ এই--“প্রতু, উনি আমার পিতা, 
আযার নিমিত্ত পিতার অপরাধ না লইয়া উহাকে মাপ কর।” ইহাতে 
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প্রভুর উপর তাহার পিতার ক্রোধ আরো! বাড়িয়া গেল। যদি পুত্র 
তাহার সহিত জুটিয়৷ প্রভৃকে আক্রমণ করিত, বে সে পুত্রকে হৃদয়ে 
ধরিয়া তাহার মুখচুম্ধন করিত। কিন্তু পুত্র সন্ন্যাসীর দিকে ঘাইয়া 
প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহার পিতা পাষও, প্রভুর দয়ার উপযুক্ত 
পাত্র। স্থতরাং পুত্রের ব্যবহারে ক্রাক্ষণ আরও জঞলিয়া উঠিল। ইহার 
পরে আর এক কাণ্ড হইল, যাহাতে ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে ঘ্বৃত ঢালিয়া 
দেওয়া হইল। অর্থাৎ সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণকে 
বেশ জানত, কাজেই তাহার! প্রভূর দিকে হইল, এবং ব্রাহ্মণকে কটু 
বলিতে লাগিল। প্রভৃও ব্যর্ধ করিয়া ব্রাঙ্ণকে বলিলেন-_“মাঁরিবে, 
কিন্ত তাহার মূল্য চাই |” যথা 


“যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে । 
ততবার যষ্টিঘাত করিতে পারিবে ॥” 


প্রভুর এই ব্যঙ্গোক্তিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
তখন বালক, পিতার চরণ ধরিয়া বলিল,_“বাবা দেখিতেছেন না, উনি 
স্বয়ং জগন্নাথ 1৮ তাহাতে দে পিতার পদাঘাত খাইল। তখন বালক 
প্রভুর চরণে পড়িল। এইরূপে একবার প্রভৃকে, একবার পিতাকে অন্গুনয় 
করিতে লাগিল। তখন প্রতু ব্রাহ্মণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, 
সে চাহনির তুলনা নাই। চাহিয়া বলিতেছেন,--“ভোমার যে কঠিন 
মরুভূমির ন্যায় হৃদয়, তাহা। কৃষ্ণের কপাম রসাল হউক |” 
যেই মাত্র প্রভূ এই বর দিলেন, অমনি ব্রাহ্মণ কাপিতে লাগিলেন । 
তখন-_ 
“ভয়ে জড়সড় বিগ্র দেখিতে না৷ পায়। 
কাণিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায় ॥ 


প্রভুর প্রত্যাগমন ১৩৭ 


প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়!। 
ছুই হাতে ছুই পদ ধরে জড়াইয়| 
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়। 
কপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময় ॥* 


প্রভূ যখন ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তখন তাহার পুনজ্ন্ম হইল । 
তাহার কি কৃষ্প্রেম হইল? না তাহার ভক্তির উদয় হইল? ইহার 
কিছুই তাহার হয় নাই, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগুঢ় অর্থ পরিগ্রহ 
করুন। সকল আধার একরূপ নয়, সকলের পীড়া একরূপ নয়, সকল 
গীড়ার উধধও একরূপ হইতে পারে না। তবে কিনা বিষগ্যবিষমৌষধি । 
যাহ হইতে যাহার পীড়া উৎপত্তি, তাহাকে তাহাই দিয়া আরাম করিতে 
হইবে । সার্বভৌমের গীড়ার কারণ বিস্া, তাহাকে বিদ্যাঘারা আরোগ্য 
করিতে হইবে । চাদকাজির পীড়া লোকবল, তাহাকে লোকবল দিয়া 
সুস্থ করিতে হইবে । জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার ওঁধধ-- 
চক্র । সুতরাং ব্রাঙ্ষণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন কেবল 
ভয়, সে এত ভয় যে বন্ত্রখানি নষ্ট করিলেন, এবং এই ভয় হইতে পরিণামে 
তাহার ভক্তির উদয় হইল । 

পুরীধামের নিকট আসিয়! প্রভু আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তখন 
নিতাই, সার্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া আলালনাথে প্র দেখা 
পাইলেন ।* 


* “গোবিদদোর কড়চা” বলিয়া ষে পুস্তক ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ ও শেষ 
কয়েক পত্র প্রক্ষিগ্ত। প্রভুর সঙ্কে রামানন্দের মিলনের পূর্ব্বে এই মুদ্রিত কড়চা গ্রন্থে 
যাহা আছে তাহা অলীক । আবার, আলালনাথে আসিয়! প্রভুর যে বনু ভক্তের সহিত 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রভু দক্ষিণে যাইয়া কি কি কাধ্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু 
বিচার করিব। জীবকে ভক্তিধন্ম শিক্ষা দেওয়া যে এই অবতারের প্রধান 
উদ্দেশ্ট, প্রভূ একমুহুর্তের নিমিত্বও তাহা ভূলেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা 
ছিল যে, যতদূর সম্ভব এই ধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন । 
বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে এই ধশ্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন হইয়াছিল । 
তাহার এক কাঁবণ, তখন ভারতবর্ষের দক্ষিণেই বিশ্রদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, 
অন্ান্ত অংশের ন্যায় দক্ষিণে মুসলমান-আধিপতা প্রবেশ করিতে পারে 
নাই । আর এক কারণ দক্ষিণ-অঞ্চলে টৈষ্ণবধম্ম এক প্রকার ছিল না। 
বৌদ্ধধশ্ম উত্তর-ভারতবর্ষয হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষণ-অঞ্চলে আশ্রয় 
লইয়াছিল। শক্করাচার্ধের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেখনে তাহার 
প্রব্ল প্রতাপ । উদাসীন. সাধু, সন্ন্যাসিগণ এঁকপে মুসলমান উৎপাতে 


স্পা শপ পপ জপ পপ? লা আস 


মিলন হইল, সেখান হইতে শেষ পধ্যন্ত এই কড়চায় যাহা সুক্রিত হইয়াছে তাহা সমস্তই 
অলীক । গ্রন্থখানি প্রামাণিক করিবার শিমিত্ু-_গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে 
যে, “অমি ও কালা কৃষ্দদ1স চলিলাম।” অথচ হস্তলিখিত কড়চায় কালা! কৃষ্ণদাসের 
নামগন্ধও নাই । যে কড়চা গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহাতে রামানন্দ রায়ের মিলন 
হইতে আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্যন্ত প্রামাণিক। অবশিষ্ট 
সমন্তই প্রক্ষিপ্ত। প্রকাশক মহাশয এইরূপ অন্ঠায় কার্য করিয়! পরে অত্যন্ত লজ্জিত 
ইয়েন। তাঁহার পর তিনি তাহার দোষ অপনয়নের মিমিত্ত যতদুর সম্ভব শ্রীবিঝুপ্রিয়া 
পত্রিকার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। “গোবিনা দাস্ব করচা রহস্য 
পুস্তক পড়িয়। দেখিবেন। 


প্রভুর প্রত্যাগমন ১৩৯ 


দেশে স্থানি না পাইয়া কতক হিমালম্মের গহ্বরে, আর অবশিষ্ট দক্ষিণদেশে 
পলায়ন করিলেন । অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির 
নিমিভ, থাসর্ধস্থ ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তবু 
বৈষ্ণবধন্ম হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিলেন। আপনারা দেখিবেন থে, 
দক্ষিণে প্রভূ সন্ন্যাসী ও যোগীদিগকে যেন তল্লাস করিয়া কপ! করেন। 


দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে বেশীই শৈব ও শাক্ত ধশ্মাবলম্বী, 
বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তবে সেখানে অনেক বামায়ত অর্থাৎ 
রামোপাসক বাস করিতেন । অবশ্ঠ ইহাদিগকেও একশ্রেণীর বৈষ্ণব 
বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাহারা নহেন। তবে রামামুজ দক্ষিণে 
ধশ্মের জরপাতাকা লইয়া ধন্মপ্রচার করেন। কিন্তু তাহার প্রচারিত 
বৈষ্ণবধম্ম ও গ্রচলিত শাক্তধন্ম--প্রানস এক প্রকার । উভয়ের মধ্যে 
মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপাপ্ত দেবতা শিব ও দুর্গা, আর 
রামান্চজের উপান্য দেবতা কৃষ্ণ-কিন্ত সে কৃষ্ণ এশ্ধ্য-বিবজ্জিত 
দ্বিভুজ-মুরলীধর নহেন, শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী নারায়ণ । সুতরাং দক্ষিণে 
প্রকত-বৈষবের সংখ্য। অতি অল্পই ছিল। 


প্রভুর দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ রামানন্দ রায়কে সংগ্রহ 
করা। প্রতু যে ব্রজের নিগুঢুরস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে 
অধিকারী জানিয়া, তাহার হৃদয়ে সেই রসের বীজ বপন করিলেন। 
এই নিগৃঢ়-রস কি, যদি প্রতু শক্তি দেন তবে পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। 
ধাহারা লীলার সহায় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর নিকট 
আপনি আসিলেনঃ কাহাকে আনিতে প্রভুর তাহার কাছে যাইতে 
হইয়াছিল। রঘুনাথ ভট্ট-গোম্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, ইনি তপনমিশ্রের 
তনয়। প্রভু তপনমিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়! এই রখুনাথের স্থঙ্টি করেন । 
শ্রীঅদ্বৈতপ্রতৃকে শাস্তিপুর হইতে নবদ্বীপে ভাকাইয়া আনিলেন। পরে 


১৪০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


একবার, কেশে ধরিয়া পর্যযস্ত তাহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি 
আমিলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভুর আকর্ষণে আপনি আসিয়। 
ছিলেন, তবু তাহাকে নন্দন আচাধ্যের বাড়ী হইতে প্রভুর ধরিয়া আনিতে 
হইয়াছিল। উপরে ধাহাদের নাম করিলাম, ইহার1 সকলেই লীলার 
সহায়। অদ্বৈত বৈষ্ণবধন্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, আর হরিদাস 
নাম-সংকীর্তনের প্রতিনিধি । ৃ 

শ্রীরাধাকষ্ণ ধাহাদের ভজনীয় বস্ত, তাহাদের পীঠস্থান বৃন্দাবন । কিন্তু 
বৃন্দাবন কোথায় ? বুন্দাবন তখন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে বৃন্দাবন স্ষ্ট 
করিতে হইবে, সেই বুন্দাবন গঠন করিবার নিষিত্ত উপঘুক্ত পাত্র সংগ্রহ 
করিতে হইবে, আর বড় বড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর 
এক কপর্দীকও নাই । কাহার সাধ্য এই বুন্দাবন হ্ষ্টি কবে? তাই 
উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন । 

আবার কোন নৃতন-ধর্ প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি লিখিত 
শান্ত্র চাই । কারণ ধন্মের উপদেশগুলি মুখে-মুখে থাকিলে সত্বর কলম্কিত 
হয়। কিন্তু এই শাস্ত্র গ্রদ্থিত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের আবশ্তক | 
প্রভূ এই সমূদয় কার্ধা সমাধা করিয়াছিলেন । তিনি যাহ! করিয়াছিলেন, 
তাহ! কোন বড় সম্রাট, কি অতি বড় কোন পণ্ডিত করিতে পারিতেন না। 
কিন্তু আমার কৌপীনধারী প্রভু, ধন-জন-সহায়শূন্ত একক সমুদয় 
করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কাধ্য ধাহাদিগের দ্বারা করাইয়্াছিলেন, 
তাহাদিগকে গোত্বামী বলে। এইরূপ ছয় গোস্বামী বুন্বাবনে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, সেখানে এই ছয় গোস্বামী 
সেনাপতিরূপে রহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু দেখিলেন যে, গৌড়ীয় 
পাতসাহের পরমপণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্তরিঘ্য়, রূপ ও সনাতনই কেবল এই 
সমুদয় বৃহৎ ভ্ঞাধ্য করিতে সমর্থ । তীহারা গৌড়ে, আর প্রভু নীলাচলে । 


আশ্চর্য সংগ্রহ. ১৪১ 


প্রভু নীল্লাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ে গেলেন এবং সেখানে 
তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ 
করিতে আনেন, তাহারা এই গোম্বামীগণের, বিশেষতঃ বূপ-সনাতিনের 
নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন। 

দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ গোপালভট্টকে শক্তিপঞ্চার করিয়া 
বৃন্দাবনে আনয়ন করা । ইনি ছয় গোস্বামীর একজন । প্রভু বারাণসীতে 
যাইয়া প্রবোধানন্দ সরন্বতীকে আহরণ করেন। সরস্বতী ঠাফুরের অমূল্য 
“তচতন্তচন্দ্রামত” যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগ্য । 
মহাপ্রভু যে কি তত্ব, তাহার অতি প্রধান সাক্ষী প্রবোধানন্দ। ইহার 
সাক্ষ্য অমান্ত করিবার একেবারে যে নাই। যখন বুন্দাবনের 
গোস্বামীদিগের ঘশ ভারত ব্যাপিল, তখন বূপ-সনাতন ও জীব নানাবিধ 
কাধ্যে ব্যাপূত থাকায় পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকে দীক্ষা দেওয়ার ভার 
গোপালভট্ট গোস্বামীর উপর ন্যস্ত হয়। 

প্রভু দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে ফলবান বিষবৃক্ষ পাইলেই তাহা 
ছেদন করেন। আবার স্থানে স্থানে অমৃতবুক্ষ রোপণও করিয়াছেন । 
এইরূপে বেশ্ঠা, দন্থ্য ও মায়াবাদী প্রভৃতি বন্থবিধ বিষবৃক্ষ নষ্ট করিলেন, 
আর তুকারামের ন্যায় ফলবান অম্বতবৃক্ষ রোপন করিলেন। প্রত 
উন্মাদের মত যাইতেছেন বটে, কিন্ত কাজের কোন ভুল হইতেছে না। 
সমুদ্রধার দিয়া চলিয়াছেন, কিন্ত মাঝে মাঝে অভ্যন্তরেও যাইতেছেন। 
কেন যাইতেছেন, তাহ তাহার কার্য্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে-- 
অর্থাৎ আচার্য স্থষ্টি করিবার জন্য । 

কোন মহাপুরুষ কি অবতার যদি কোন নৃতন ধর্ম প্রচার করেন, তরে 
কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহ! বৃদ্ধি পায়। পরে মন্তস্তের 
দুর্মতিতে আবার উহার শক্তির হাস হইয়া পড়ে। ধর্মের এইরূপ গ্লাবি 
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হইলে, শ্রীভগবান্‌ সেখানে অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই ভক্তিধশ্ম স্থাপন 
করেন, ইহা! শ্রীকৃষের শ্রীমুখের বাক্য । তাই প্রভূ যখন ধণ্মগ্রচার 
করিলেন, তখন এই ধর্ম ভারতবধের সমুদয় ধর্মকে দুর্বল করিয়! ফেলিল। 
এই বাঙগলায়, শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর সময়, শাক্তধশ্ম প্রায় যায় যায় 
হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ে ব্রাঙ্ষণের আধিপত্য আবার ক্রমে ক্রমে বাড়িয়। 
উঠিল, এবং তাহার ফলে এখন বৈষ্ণব ধন্মের ছায়ামাত্র আছে। 


সেইরূপ প্রভু যদিও সমুদয় দক্ষিণদেশে নব জাগরণ আনিয়াছিলেন, কিন্ত 
সেখানে আবার ধর্মের নিজ্জীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে । তবু দক্ষিণে প্রায় 
সমুদয় স্থানে, বৈষ্ণব্ধশ্মের আর এক আকার হইয়াছে । তুকারামের শিক্ষা- 
গুলি ঠিক আমাদের গৌড়ীয় বৈষণবের মত । আমি বোম্বাই সহরে আমাদের 
গৌড়ীয় কীর্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী 
বন্ধে পরিভ্রম্ণকালীন সমুদ্র-তীরে শ্রবর্ধন নামক স্থানে একটি বৈষ্ণবের 
মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন ষে, উহা! বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী অবধূতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ । শুনিলেন যে, খ্যাতনামা গৌরভক্ত 
পরমপপ্ডিত বিশ্বনাথ তাহার শেবজীবন শ্রীবদ্ধনে যাপন করেন। তবে 
হয়ত স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, তাহার শিশ্ক ছারা এ নঠ 
স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রাচ, মহাপ্রভুর একজন গৌড়ীয় ভৃত্য কর্তৃক 
এ মঠ ষে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । রামযাদব বাগচি 
ইলোরা নগরে যাইয়া রাধাকষ্মমূত্তি দেখিলেন। পৃূর্ব্বে বলিয়াছি অগ্রে 
দক্ষিণে বৈষঃবগণ দ্বিতুজ মুরলীধর, রাধারুফের যুগল মুত্তি ভজনা 
করিতেন না) তাহাদের সেবার বস্ত ছিলেন লক্্মী-জনার্দন,__অর্খাৎ 
শহ্খচক্রগদাপন্নধারী নারায়ণ আর লক্্মী। শ্রীকষ্ণের অন্যান্ত মৃত্তিও দক্ষিণে 
দত হইত,যেমষন বিট্ঠিলদেব। দক্ষিণে বৈষ্ষগণের সর্ঝপ্রধান 


সমুদ* . 
স্বঙ্গপত্রন। সেখানে ভজনীয় বন্ত-_লক্মী-জনার্দন। তবে 
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দক্ষিণে যে একেবারে রাধাকষ্চ ভজন ছিল না, তাহ] বলা যায় না। 
থাকলেও সে অতি বিরল। মহাগ্রভু যাইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচলিত 
করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেখানে রাধাকুঞ্জের মন্দির দেখিবেন তাহার 
প্রতাক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তিব কারণ যে মক্তাপ্রভৃ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বামযাদববাবু শুনিলেন যে, সেই রাধারুফ্ের মন্দিরেব সম্মুখে প্রভু নৃত্য 
করিয়াছিলেন। 
আপনারা "গ্রে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রঃ ভ্রিপতিন্গরে গমন 
করেন। ইহা আ'রকট জেলায়, মাপ্রাজ হইতে বন্ধদুবে নয়। সেখানে 
সাহিত্যসেবী শ্রীমান গেপাল শাস্ত্রী অল্পদিন হঈল গিয়াছিলেন। সেখানে 
যাইয়! একটী তৈলঙ্জিপদ শুনিলেন। 
যথা-_- 
“চেয়ে দেখ গুলু গোসাঞ্ি বীর । 
আর ক্কোথায় কে দেখেছ এমন খে।ল। শির ? 


অর্থাৎ ভার'তবর্ষের অপর সমস্ত স্থানে লোক মাথায় আবরণ দিয়! 
থাকে, শলাঙ্গাশির” কেবল বাঙ্গলায়। এ সকল স্থানের লোকের 
বিখান যে, যদি কোন স্রীলোক লাঙ্গ।শির দেখেন তবে সেদিন তাহার 
উপবাস থাকিতে হয়। ছুলু গোসাগ্রিঃ বাঙ্গালী, কাজেই তাহার মাথায় 
কোন আবরণ ছিল না। তাভা হইতেই এ তৈলঙ্গি কবিতাটি হইয়াছে | 
মে যাহা হউক, ছুলু গোসাঞ্ি। কে? তিনি যে বাঙ্গালী, তাহা জানা 


পুণা নগরে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে আর আমি একখানা অনাবৃত গাড়ীতে অর্থাৎ 
ফেটিনে বেড়াইতেছিলাম। আমার মাথা খৌল1। মহারাষ্রীয় রমণীগণ কুপে জল তুলিতে- 
ছিলেন। এমন সময় রাঁণাডে আমাকে বলিলেন, "রুমাল দিযা তোঁমার মাথা ঢাকে!। 
এ দেখ, এ সবস্ত্রীলোকে তোমাকে গালি দিতেছেন, যেহেতু অন্ত ভাহাদের উপবাসী 
ধাকিতে হইবে।” কাজেই আমার তাহাই করিতে হইল । 
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গেল, তবে ভিনি ষে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ 
তিনি এ ভ্রিপত্তিতে ববশ্ঠ খ্যাতিপন্ন ছিলেন, তাহ! না হুইলে গ্রাম্যকবি 
কাহাকে এক কটিবিতার নায়ক করিবে কেন? শ্রীল গোপাল শাস্ত্রী 
অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তিনি একজন বৈষ্তব-মোহাস্ত, সেখানে 
ছিলেন এবং তাহার সমাধিও সেখানে পর্বতের উপরে আছে। এই 
কথা শুনিয়।৷ গোপালবাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ গোকর্ণগিরির 
উপর উঠিলেন। দেখেন যে, পর্বত নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ । পর্ধবতে বহুতর 
গুহ! আছে, তাহার মধ্যে সাধু বাস করিয়া ভজন করিতেন, হয়ত এখনও 
করেন। তাহারা একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অভ্যন্তরে 
মন্দির, মনোহর কৃপ, পুষ্পোগ্যান ও বাসের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটির। 
এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয়-টবঞ্ণব-আচাধ্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি 
বৈষ্ণবগণের একটি মহাপী্ঠ বলিয়া! বিখ্যাত। তিনি পরে জানিতে পারেন 
ছুলু গোসাগ্রির নাম ছুল্লভচন্র সেন, পরে ভেক লইয়া ছুলু গোসাঞ্জি 
হন। তাহার সমাধি অগ্যাপি সেখানে পুজিত হইতেছে । দুর্লভ 
গোসাঞ্চির আশ্রমে মহাপ্রভু পৃজিত হইতেন, গোসাঞ্জির অস্তদ্ধানের পর 
সেই বিগ্রহ ক্বোকাঁননের একজন বৈষ্ণব ব্রাঙ্ষণ লইয়া গিয়াছেন ও 
সেই শ্ত্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে পুজিত হইতেছেন। কম্বোকানন 
কুস্তকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ছুল্প'ভ গোস্বামীর পাগ্ঠগ্রস্থের 
মধ্যে চৈতন্যচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও সেখানকার বৈষ্ণবগণের মধ্যে 
রক্ষিত আছে। 


মনে করুন, এই ভ্রিপতিনগরে, প্রভু নেখানে যাইবার পূর্বে একটিও 
বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন কেবল রামায়তগণ | তাহার! শ্রীরামের 
উপাদক। তাহাদের মধ্যে প্রধান মথুর স্বামী । তিনি প্রভুর সহিত 
যুদ্ধ .করিতে আসিয়া, পরে তাহার চরণে আশ্রয় লইয্ভাছিলেন। 


দুলু গোসাঞ্জি ১৪৫ 


প্রভুর ধর্ম কিরূপে উত্তর-পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ 
করিতে গুঞ্মালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকদিগের নাম করিয়াছি । 
এইরূপে স্ুুরাট, গুজরাট, মালাবার, লাহোর ও সিন্ধুদেশে, প্রভুর ধর্ম 
প্রচারিত হয়। পণ্তিত অদ্বিক1 দত্ত ব্যাস ধণ্ম-প্রচারার্থ দেরাগাজিখায় 
গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়! দেখিলেন সেখানে একটি 
মন্দিরে শ্রীরাধারষ্কের বিগ্রহ আছেন। আর দেখিদ্বা স্ততভিত হইলেন 
যে, মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ৫০1৬০ জন বৈষ্ণবও সেখানে আছেন। 
মহাপ্রভুর লীলাকথ! এখনও বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ 

পাইবে ততই তাহার নূতন নৃতন কীণ্তি জানা যাইবে। প্রভুর লীলা 
যখন তেলুগু, তৈলাঙ্গ, ও মহারাঠি ভাষায় প্রকাশ হইবে, তখন 
উস্থা সর্বসাধারনে জানিবেন। আমার বিশ্বাস যে অনুসন্ধান 
করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রতৃর অসংখ্য কী পাওয়া 
যাইবে এবং এই সমুদয় ক্রমে প্রকাশ হইবে, তবে আমাদ্বারা অবশ্য 
হইবে নাঁ। পুর্বে লিখিয়াছি ষে, সম আকবর তানসেনকে সঙ্গে 
করিয়া সনাতন গোশ্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এ কথা কোন 
গ্রন্থে পাই নাই তবে একটি পদে পাইয়াছি, যথা-_ 

“জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা । 

আপহি নাচত আপন রসে ভোর] ॥ 

খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। 

ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়! | 

পদ ছুই চারি চলু নট নট নটিয়া। 

থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া | 

এঁছন পন্থাকে ঘাহু বলিহারি | 

সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী |” 


১৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর ষে বৃন্দাবনে গোসম্বামী দর্শন করিতে আইসেন 
আর তাহাকে দেখিয়। স্তম্ভিত হয়েন, তাহা তিনি তাহার আত্ম-জীবনী গ্রন্থে 
লিখিয়। গিয়াছেন। 

প্রভূ দক্ষিণে আর এক মহৎ কাঁধ্য করেন। সেখানে বিল্বমঙ্গলকৃত 
কষ্তকর্ণামৃত ও ব্রহ্ষনংহিত1 এই ছুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন । যদ্দিও 
ব্রহ্ধনংহিতা৷ অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রস্থ লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, 
কিন্ত কর্ণামৃত লিথে কাহার সাধ্য? কেবল তীাহারি সাধ্য যিনি কষ্ণের 
পূর্ণ কপাপাত্র! তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত কূপা কেন হইল? কারণ 
তাহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই বেলের কাঁটা দিয়া 
সে ছুটী নয়ন ধ্বংস করেন। কাজেই কৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইলেন। প্রভুর 
প্রকাশের পূর্ব্বে মাধুষ্য ভজন যাহ! কিছু ছিল, তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ীদাস, 
জয়দেব, রামরয়, বিন্বমঙ্গল জগতে দিয়াছিলেন। 





পঞ্চম অধ্যায় 


প্রভু ২৪ বংসব বয়সে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই হইতে 
তাহার প্ররুত কার্য আরম্ভ। তবু ইহার চারি বৎসর পূর্ববে তিনি 
পূর্ববঙ্গে নাম প্রচার করেন। তাহার প্রকৃত কাধ্য কি বলিতেছি। 
তাহার এক কার্ধ্য অস্তরঙ্গের সহিত, ও আর এক কার্য বহিরঙ্গের সহিত। 
অন্তরঙ্গের সহিত তাহার যে কাঁধ্য সে কথা পরে বলিব। বহিরঙ্গের 
সঙ্গে তাহার কাধ্য-_শ্রীভগবানের প্রকৃতি ও ভজন কিক্ধপ, তাহা শিক্ষা 


প্রভুর প্রচার পদ্ধতি ১৪৭ 


দেওয়া । যে অবধি মনুষ্য স্থষ্টি হইয়াছে, সেই অবধি জীব শ্রীভগবানকে 
একটা অস্থুর সাজাইয়া তাহাকে ভজন করিতে গিয়া কেবল তাহার গ্লানি 
করিয়াছে । প্রভূ শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ ও তাহার 
ভজন কিবপ। 

ধর্্প্রচারকাধ্যও অন্যান্য মহাপুরুষের! পূর্বের করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাদের প্রচারপদ্ধতি ও প্রতুর প্রচারপদ্ধতি একরূপ নহে। যীশ্ধুষট 
চারি ব্সর পরিশ্রম করিয়া মূর্খ লোকের মধ্যে মোটে দ্বাদশটি শি 
পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন তাহার সহিত ঘোরতর 
বিশ্বাসঘাতকত| করিয়াছিল। মহাম্মদ মদিনা সহর হইতে অন্গত 
লোক সংগ্রহ করিয়া মক্কা জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরের সমুদয় 
লোঁককে তাহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এই নিয়ম করিলেন 
যে, যে ব্যক্তি তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে, তাহাকে 
তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক মুহূর্তে নগর সমেত লোক তাঁহার 
অনুগত হইল । কিন্তু প্রভুর প্রচারপদ্ধতি শ্বতস্ত্র। তিনি প্রায় সমুদয় 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া তাহার অনুমোদিত ধর্ম প্রচার করিলেন । 
তিনি জীবকে বক্তৃতা কি তর্ক করিয়৷ বুঝাইলেন না _বুঝাইলেন 
আপনি আচরিয়!। সহস্র লোকের মধ্যে আপনি কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত 
হইয়া দেখাইলেন যে কঞ্চপ্রেম কি। আর তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রায় 
সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল । তিনি মাত্র 
৪1৫ বৎসর প্রচার করিয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোককে বৈষ্ণব- 
ধরে আনয়ন করিলেন। এইরূপে নবদ্ীপের প্রধান অধ্যাপক সার্বভৌম, 
সন্ন্যানীর প্রধান প্রকাশানন্দ, বৈষ্ণবাচাধ্যগণের প্রধান শ্ীঅদ্বৈত, 
স্বাধীন ভূপতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সমাট প্রতাপচন্ত্, গৌড়ের 
বাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে বৈষ্বধর্মে আনিয়! প্রচারের স্থবিধা করিলেন ! 


১৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অন্ঠান্ত ধন্ধপ্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই। 
প্রকৃত প্রচার তাহাদের শিষ্যদিগের দ্বার! হইয়াছিল । যীশু যখন 
প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাহার মাত্র একাদশটা শিষ্য ছিল। প্রতৃ কিন্তু 
স্বয়ং যত গ্রচারকাধ্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও 
হয় নাই। এই শিষ্ঠগণের মধ্যে প্রধান-নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম 
ও গ্যামানন্দ। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভুর ধণ্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত 
করিতে হইলে একটী শাস্ত্রের প্রয়োজন | খুষ্টিয়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি 
২1৪ খানি থুষ্টের লীলাগ্রন্থ যি না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের ধর্শ 
অতি অল্প দ্রিনের মধ্যে লোপ পাইত। মুসলমানদের কোরান না থাকিলে 
তাহাদের ধর্মেরও সেই অবস্থা হইত। প্রভু সেই নিমিত্ত টৈষ্চবদের 
একখানি শাস্্গ্রন্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন । 

প্রভু বূপকে প্রয়াগে দশ দিন ও সনাতনকে কাশীতে ছুই মাস শিক্ষা 
দিলেন। প্রভু আমাদের সমুদয় শান্ত ফেলিয়া দিয়া, নৃতন একটি করিতে 
পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
পুনর্ববার গ্রন্থন করার পদ্ধতি প্রভুর অন্থমোদনীয় নহে । তিনি সমুদয় শাস্ত্র 
রাখিলেন । এমন কি, তিনি তেত্রিশ কোটী দধেবত] ও জ্ঞানবাদীদিগের 
তত্বকর্ীও রাখিলেন। সে সমুদয় রাখিয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করা 
প্রভুর মনের ইচ্ছাঁ। মনে ভাবুন এ অতি অসম্ভব ব্যাপার । শিব 
থাকিবেন, কালী ছূর্গ থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাকষ্ণের রা রাখিবেন। এই 
সমুদয় দেবদেবীর উপাসনা, আর ব্রজের নিগৃঢ় রসের সামগ্জশ্ত করা ত বহু- 
দুরের কথা, বিচার করিলে দেখা যায় ইহার! পরস্পরের ধ্বংসকারী । 
রস-বিচারের সময় পাঠক দেখিবেন, কাঁলীপুক্জা ও রাখারুষ্ণ-ভজন পরস্পর 
ঘোরবিরোধী। দ্বেতবাদে ও অহ্বৈতবাদে সেইরূপ অহীনকুলতা সন্বস্ক, 
কিন্তু প্রভু এইরূপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। 


প্রভুর গ্রচার-পদ্ধতি ১৪৯ 


আবার বেদ হিন্দুদিগের সর্ধপ্রধান সম্মানের বস্ত। এই বেদ কি 
বৈষ্ণবধন্মের পোষকতা! করে ? যদি না করে তবে হিন্দুরা এই ধন্ম লইবেন 
ন1) আর ঘদি পোষকতা করে, তবে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি দৃঢ়তম হইবে। 
অতএব এই অসম্ভব কাধ্য,_বেদের দ্বারা বৈষ্বধশ্মের পোষকতা করাঁ_ 
তাহাও প্রভু করিলেন । দ্বিতীয় কাধ্য ন্ায়শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার ছার! 
বৈষ্বধন্মের প্রাধান্য স্থাপন করা । বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে ষে, 
শ্ীভগবান আছেন, তিনি ষড়েশ্ব্্যময়। আর তাহার ভজন করিতে হইলে 
তাভার এশ্বধ্য অংশ বজ্জন না করিলে উহা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে 
শেষ তত্ব্টী কেবল বৈষ্গবগণ মান্য করেন, আর কেহ করেন না। আর 
এক কাজ রসবিস্তার। বৈষ্ব্দিগের সর্বপ্রধান ভজন ব্রজের রস 
লইপা। সে রস কি, তাহার একটী নৃতন শাস্ত্র রচনা! করা! আবশ্তক | এই 
রস পূর্ক্বে জগতে ভজনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। চতুর্থ বৈষ্ণব- 
দিগের স্থৃতি করা। ইহারা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবে, কাজেই নিয়মের 
অবশ্তক। আবার, নিয়মগুলি একধপ হওয়া চাই যাহা বৈষ্ণব মাত্রই 
মান্য করিতে বাধ্য হইবে। এই সমস্ত শাস্ত্র কিরূপ ভাবে লিখিত হইবে, 
ইহার বিন্ুবিসর্গও কেহ জানিতেন না। প্রতুরই এই সমুদয় অমানুষিক 
কাধ্য করিতে হইবে। আর তিনি ইহা কি ভাবে করিয়াছিলেন তাহ। 
বলিতেছি । নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি ও বৈষ্ণবশাস্ত্র স্থষ্টি, এ উভয় কাধ্যই 
তিনি প্রধানতঃ রূপ ও সনাতন ছ্বার। সমাধা করিয়াছিলেন । 

বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালীন প্রয়োগে, রূপ ও অন্ুপমের সহিত 
প্রভুর দেখা হইল । অমনি প্রত সেখানে রহিয়া গেলেন--কেন না, 
বপকে শিক্ষা দিবার জন্ত | দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়] বৃন্দাবনে 
পাঠাইলেন ; বলিলেন, “যাও, মাইয়া কাধ্য উদ্ধার কর।” প্রভূ তথা 
হইতে কাশীতে গমন করিলেন । সেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ 

১২ 
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হইল, এবং তাহাকে ছুই মাস শিক্ষা দিলেন। সুতরাং যদিও প্রভু প্রেমে 
উন্ধাত্ু, তবু জীবের মঙ্গলকাষন| সর্বদা মনে জাগরুক রাখিতেন প্রত 
জননী, স্ত্রী ও বন্ধুগণ ত্যাগ করিয় নীলাচলে ছিলেন, সেখানে অনেকের 
সহিত গ্রীতি হইয়াছিল। এখন আবার তাহাদের ত্যাগ করিয়া কাশী 
ও প্রয়াগে যাইয়া নির্জন কুটিরে বসিয়া. সনাতন ও রূপকে আড়াই মাস 
যাবৎ তত্বকথা শিক্ষা দিলেন। উহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার 
আভা পুর্বে দিয়াছি। অর্থাৎ যে সমুদয় লোক তাহার ধশ্ম অবলম্বন 
করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। তাই, সে সমুদয় শাস্ত্র কি 
এবং তাহাতে কি কি থাকিবে তাহা শিখাইলেন। এই সমুদয় শান্ত 
পরিশেষে গোস্বামীর! প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহারা কি লিখিবেন কিছুই 
জানিতেন না। সে সমুদয় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া-__যথা 
চরিতামবতে__ 

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া । 

নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লৈয়া ॥ 

নীচ জাতি নীচসেবী মুগ্চি ত পামর। 

সিছাশ্ত শিখাইল| এই ব্রার অগোচর ॥ 

তুমি যে কহিলা এই সিদ্ধান্তামূত সিন্ধু । 

মোর মন ছুতে নারে ইহার এক বিন্দু॥ 

পঞ্ধ নাচাইতে যদি হয় তোমার মন। 

বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ 

মুই যে শিখাইঙ তোবে স্যুকুক সকল ।, 

এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল। 

তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে । 

বর দিল এই শব স্ফুরুক ভোমারে ॥ 


বৃন্দাবনে আচাধ্য প্রেরণ ১৫১ 


পূর্বে বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তির মত যে বেদসম্মত, ইহা না দেখাইলে 
হিন্দুগণ উহা! লইবে না। কিন্তু জগতে সকলেই জানিত যে বেদ প্রেম- 
ভক্তিধর্শের বিরোধী । তাই সার্বভৌম, প্রভূকে তাহার নাচন গায়ন 
ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভূ প্রথমে সার্বভৌমের 
সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেম-ভক্তি-ধর্ধমের বিরোধী 
নয়, বরং পক্ষপাতী । তাই সার্বভৌম বলিলেন, প্রভূ, তুমি স্বয়ং 
বেদ!” ঠিক এই লীল! কাশীতে হয়। তখনকার সন্ত্যাসীর স্থান 
কাশী, আর কাশীর প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরন্বতী । প্রত বেদের 
প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাহাকে বুঝাইলেন অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ 
প্রেম-ভক্তি-ধন্ম অন্থমোদন করিয়াছেন । পূর্ববে যে সরম্বতী ঠাকুর প্রভুর 
ভাবকালিকে ছুষিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপা পাইলে তাহার মত কিরূপ 
পরিবরিত হয়, তাহা তাহার শ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃত গ্রপ্থে দেখা যাইবে । 

এই প্রথম প্রত দেখাইলেন যে, বেদ তাহার ধর্মের পক্ষপাতী । 
তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এ সম্বন্ধে বৃহ গ্রস্থ প্রস্তুত করেন। তাহার 
সে কাহিনী অতি অদ্ভুত! তাহার পরে প্রতু-_শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ, 
ভজন সাধন কিরূপ, প্রেম-ভক্তি কিরূপ ইত্যাদি সমুদয় বিস্তার করিয়। 
শিক্ষা দ্রিলেন, আর শিক্ষা দিলেন যে,-প্রেমভক্তি-রস দিয়া যে ভজন 
করিতে হইবে, সে সমুদয় রস কি। 

তাহার পরে কিরূপে বৈষ্ণব-স্মৃতি করিতে হইবে, তাহাও শিখাইলেন। 
যেমন রঘুনন্দনের স্থৃতি শাক্তদের নিমিত্ত, সেইরূপ বৈষ্ণবদের স্মৃতি “হরি- 
ভক্তি বিলাস । গোস্বামী গোপাল ভট্ট, গোস্বামী সনাতনের নিকট এই 
সমস্ত তত্ব শিক্ষা! করিয়া এই বৈষ্ণব-স্থতি প্রকাশ করেন। এইরূপে বৈষব 
শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই সমুদয় বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক 
স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকখানির নাম ক্রমে করিতেছি। প্রভুর 
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লীলালেখক শ্রীকবিরাজ গোম্বামী মোটামুটি বলিয়াছেন যে, তাহারা লক্ষ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে । যখন প্রতু প্রথমে লোকনাথ ও 
ভূগর্ভকে বুন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তাহারা যাইয়া দেখিলেন যে, 
বৃন্দাবনে কিছু নাই, কেবল আছেন-ন্যমুনা ও গোবদ্ধন। তাহার পরে 
প্রভূ গেলেন। যাইয়া শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলেন । 
তাহার পরে রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। 

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরম্বতীকেও সেখানে প্রেরণ করিলেন । 
ইহার! কেহই প্রভৃকে ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্ত 
প্রভূ তাহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন, 
বুন্দাবনে সত্বর যাইয়া আমার কাধ্য উদ্ধার কর।” অতএব সেই করল্গ, 
কৌপীন এবং কাথাধারী ছুই চারি মৃত্তি বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিত 
হইলেন,-_-ইহার। সকলেই প্রতৃর শক্তিতে বলীয়ান । 

তপন মিশরের আলয়ে তাহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টকে প্রন্থু বলিলেন, 
«পিতামাতার সেবা কর। তাহাদের অন্তর্ধানে আমার এখানে আসিও, আর 
বিবাহ করিও না।” বরখুনাখ তট ৩হ1ই করিলেন । তখন প্রভু তাহাকে 
কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া বলিলেন,--“এখন বুন্দাবনে 
যাও।” রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলেন, যাইতে চাহিলেন না। কিন্তু তাহা 
হইল না, তাহার যাইতেই হইল । রঘুনাথকে যে আজ্ঞা! করেন, শ্রীরঙ্গ পত্তনে 
বালক গোপালকেও ঠিক তাহাই করিলেন। পিতামাতা গোলোকগত 
হইলে, গোপাল আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পারিলেল না, 
একেবারে বুন্দাবনে গেলেন । জীব এবং রখুনাথ দাস গোস্বামী সর্ধশেষে 
বন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভার, প্রধানতঃ 

ও প্রবোধানন্দের উপর স্াস্ত হইল । প্রবোধানন্দের তত নাম 
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নাই, কারণ রূপ-সনাতনের সহিত তাহার মতের একটু পার্থক্য ছিল। সে 
আর কিছু নয়,_বূপ-সনাতনের কাধ্য রাধারুষ্ণের ভজন প্রচলন করা, আর 
প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ,__ শ্রীকষ্ণ নহেন | 

প্রবোধানন্দের শ্রীনবধীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া, প্র তাঁহাকে শঙ্করীয় মায়াবাদীগণ 
হইতে ভক্তিধন্ম রক্ষা করার নিষিত্ত বুন্দাবনে রাখেন। শ্রীজীব গোস্বামী 
রূপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপের শিষ্ক। তিনি রূপ-সনাতনের 
ছোট ভাই অন্ুপমের পুত্র। অনুপম অদর্শন হইলে, রূপ-সনাতন উদ[সীন 
হইলেন। ব্ূপ বাড়ী আসিয়। অতুল সম্পীত্ত নানা ভাল ভাল কাধ্যে 
নিয়োগ করিয়া, তাহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন | তখন 
নিঃসম্বল হইয়া তিনি একেবারে বুন্দাবনে গমন করিলেন । 

শ্রীজীৰ কিছুকাল রাজত্ব কবিলেন, কিন্তু উহা তাহার ভাল লাগিল 
নী। শেষে তিনি প্রীনবদ্ধীপে গমন করিয়া নিতাইর স্মরণ লইলেন। 
বলিলেন, “আমি সংসারে খাঁকিতে পারিতেছি না, অথচ পিতৃব্যের 
ইচ্ছায় আমি রাজত্ব করি 1” নিতাই বলিলেন, “প্রতু শ্রীবৃন্দাবন তোমাদের 
গোষ্ঠীকে দিয়াছেন। তোমার পিতৃব্যদ্র় বৃদ্ধ হইলে তখন বৃন্দাবন কে 
রক্ষা করিবে? তুমি বুন্দাবন যাও ।” এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবনে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই 
পিতৃব্যদ্বয় তাহাকে রাখিলেন। 

শেষে রঘুনাথ দাস আসেন। প্রভূ ইহাকে গোস্বামী পদ দিয়! 
কাছে রাখিয়াছিলেন। প্রভুর অন্তর্ধানের পর তিনি বৃন্দাবনে গমন 
করিয়। সেখানে রহিলেন,--এই হইলেন ছয় গোম্বামী। 

নৃতন যে বৈষ্ণব-সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার 
পরিবন্তিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে একজন ব্যাস 
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বলা ষায়। বৈষ্ণব-্থৃতি যেরূপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, রঘুনন্দনের শ্বৃতি সেরূপ 
নয়। 

ভগবত্ৃত্ব সম্বন্ধে জীব গোম্বামী যেপ সন্দর্ড লিখিয়াছেন, এরূপ 
গ্রন্থ জগতে নাই । ইহা অনুবাদ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিবেন 
যে, এ গোহ্বামীগণ আধ্যাত্মিক জগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। 
বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্থষ্টি, একপ্রকার বৈষ্ণব-ধন্ম হইতে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


প্রভুর শেষ লীল। 


হদয়েরি রাজ প্রাণায়াম ! অনাঘিনী করি, 
কোথা গেলে প্রাণনাথ | 
তোম! বিনা ভূবন আন্ধার । ঞ্ু 
কবে তোমা পাব চাদ, আমার টাদ টাদ। 
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাদ ॥ 
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্ণে প্রবেশিল। 
সেই হতে মতি গতি সব ফিরে গেল ॥ 
অলক্ষিতে তুমি আমার হিয়ায় প্রবেশিলে । 
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে ॥ 
বড় বড় কত লোক ছিল এ জগতে । 
তাহা! সব ছাড়ি কপা করিলে আমাতে | 
তুমি জান তোমার মন আমি কিবা জানি । 
আমারে মেরো না প্রাণে শুন গুণমণি 1 
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ভূমি ছাড়া মোর আর কেবা কোথ। আছে। 

তুমি তেয়াগিলে বল যাই কার কাছে ॥ 

আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ। 

দরশন দিয়ে আমার ঘুচাঁও মনের ধন্দ | 

দেখ দিয়ে প্রাণ জুডাও কোথা মোর যাছু। 

মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু ॥ 

অনন্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে। 

অতি ক্ষুদ্র বলর।মে মনেতে কি আছে ? 

আমি চাতকিনী তুমি নবজলধর | 

তুমি পৃর্ণচন্দ্র আমি চকোর কাতর ॥ 

আগে আপি বস প্র মুখখানি দেখি । 

এ দীন বলাই দুঃখী কর নাথ সখি ॥ 

ভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদীয়া হইতে ছুই 

শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাটিয়া যাইতে অন্ততঃ ভিন চারি 
সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পধ্যস্ত থাকিবেন। অতএব 
81৫ মাসের সম্বল লইয়া, আর ৪1৫ মাসের সম্বল বাড়ীতে রাখিয়া, ভক্তগণ 
নীলাঁচলে চলিলেন । যখন প্রভূ দক্ষিণে ছিলেন, তখন নদীয়ার কি অবস্থা 
হইয়াছিল, তাহা বাঁস্থঘোষ এইবপে বর্ণনা করিয়াছেন 


গোর! বিন? প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিৰ। 
সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো । 
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া । 
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্িয়া ॥ 
গোর! বিনা শূন্য ভেল নদীয়া নগরী । ইত্যাদি। 
এই ছুই বৎসর নদীয়া, শাস্তিপুর, শ্রীধ্ড প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ 
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রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন । প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে 
সম্তবে না। 

তাহারা প্রড়কে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভু তাহার 
নিজের কাধ্য উদ্ধারের পথ পরিষণার করিতেছেন । তিনি নীলাচলে 
থাকিবেন, কেন না উভা হিন্দুর রাজ্য। কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি 
পাষণ্ড হয়েন, তবে সেখানে কিনূুপে ধর্খাপ্রচার করিবেন? অতএব 
অগ্রে তাহাকে ভক্তিধন্ম অর্পণ করা প্রয়োজন । তুমি আমি হইলে 
ইহাতে কৃতকাধ্য ভওয়া অসম্ভব ভাবিতাম। প্রতাপরুদ্র বস্তটী কি 
একবার দেখুন । তিনি এক বৃহৎ সামা্যের যথেচ্ছ|চ।রী সম্রাট | তীহার 
রাঙ্গ্য এক সময় ভিবেণী তইতে গোদাবরীর ওপার পর্্যন্থ বিস্তৃত ছিল। 
একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন, সে রাজ্য কত বড়। 
এইরূপ রাজাকে করায়ন্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কাঁধ্য পণ্ড হইবে । 

প্রত রাজাকে কিরূপে চরণানগত করিলেন তাহা আপনার জানেন । 
রথাগ্রে প্রভূ মুচ্ছা গিষাঁচেন। রথ আসিতেছে, ভীহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত 
লাগিবে সকলের এরূপ ভয় হল । রাজা সেখানে ঈাড়াইয়া। তাই তিনি 
গ্রভৃকে ধরিলেন, অভিপ্রায়, স্বানাস্থরিত করিবেন । কিন্ত রাজার স্পর্শ 
মাত্র ্রভৃর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সম্মূথে প্রভু তাহাকে 
যৎ্পরে।নাস্তি অপমান করিলেন ; বলিলেন।_-“ছি ! বিষয়ী লোকে আমায় 
স্পর্শ করিল?” রাজা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভূ লক্ষ 
লোকের সন্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অস্পৃশ্ঠ, 
হাঁড়ি, না চামার ? তা নয়--তিনি ক্ষত্রিয়, জগন্নাথের সেবক ও 
সাতাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে এখধ্যে হিন্মুদিগের সর্বপ্রধান। 
তাহাকে এইরূপ অহেতুক অপমান! 'তাহাও নয়, তিনি প্রতৃকে 
বাচাইতে গিয়াছিলেন, আর তাহাকে অপমান ! 
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প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভু এইবপ ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুরের 
৩ বরোদার রাঁজার সহিত বিন! আপত্তিতে ইষ্টগোট্টি করিলেন । আবার 
তাহার প্রধান কার্ধ্য পতিত ও অস্পৃশ্ঠ পামরকে আলিঙ্গন দান করা। 
অতএব প্রতাপকুদ্র তাহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল ? কিন্ত প্রভুর 
নিগুঢ় অভিপ্রায় কি, শ্রবণ করুন। তিনি যথেচ্ছাচারী সআাটকে চরণতলে 
আনিবেন, তাই তাহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা, তবু 
পাষণ্ড, অতএব অস্পুশ্ট; | বন্তৃতঃ রাজা অপমানিত ভইরা প্রভুর কৃপা 
আহরণের নিমিত প্রাণপণ করিলেন । 


তাহার পরে প্রভু উদ্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া! আছেন । রামরায়ের 
পরামর্শ অনুসারে রাজা! তাহার পদতলে বসিয়। সেবা করিতে করিতে 
রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভূ চেতন পাইয়া উঠিয়! ইহাই 
বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেশ-'কে গা তুমি আমাকে সুধা 
পয়াইলে ?” ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজ! ছিন্নমূল দ্রমের ন্যায় 
পড়িয়া গেলেন । সেই আলিঙ্গনের ছার! প্রত রাজার শরীরে প্রবেশ 
করিলেন, আর তখন প্রতাপরুদ্র চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। 
সেখানে ভক্তগণ বসিয়াছিলেন । রাজা! তাহাদের মধ্য দিয়। যাইবার সময় 
সকলকে প্রণাম কারিতে করিতে চলিলেন। এইবপে প্রতর সহিত 
রাজার গোপনে মিলন হইল । 

তাহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন 
কটক--অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী-_হইয়া আইলেন। সেই সময় 
প্রকাশ্যে প্রভুতে ও রাজাতে মিলন হইল। প্রভূ বকুলতলায় বসিয়!। 
রামরায় প্রভূকে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন। রসিক রামরায় 
রাজাকে এবার সাজাইয়া আনিলেন। রাজা আসিতেছেন কিরূপেনা 
রাজবেশে, রাজসঙ্জায়। রাজা হম্তীর উপরে, মন্ত্রিগণ হস্ভীর উপরে, 
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সহশ্ব সহম্্ অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও রণবাছ্যের সহিত 
গ্রতাপরুদ্র আইলেন। 

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা যোড়-করে কাঁদিতে 
কাদিতে চলিরাছেন। প্রত উঠিয়া ধরাড়াইয়া ছুই বাহু পসারিয়া রাজাকে 
আলিঙ্গন দিবেন এই ভাব করিলেন কিন্তু তাহা হইল না,__রাজা দীঘল 
হইয়া প্রভুর শীতল চরণে মন্তক রাখিতে গিয়া পড়িয়৷ গেলেন, আর সেই 
মণিযুক্তাথচিত মুকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল । 

রামরায় রসিক লোক । তিনি এইবূপ খিলনে দেখাইলেন যে, 
প্রতাপরুত্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন; আর যিনি শ্রীগৌরার্ঈ, তিনি 
প্রতাপরুদ্র রাজার র।জা। 

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রতুর 
ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া! গেল, আর পথের ভয় রহিল না। 
ভক্তগৃণ পুরীধামে আপসিয়। দেখিলেন যে, রাজা, প্রজা ও মন্দিরের সেবক 
অর্থাৎ সমগ্র পুরীবাসী প্রস্ভুর চরণাশ্রয় করিয়াছেন। 

প্রভু নিত্যানন্দকে দ্বাদশজন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে 
পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, ভাহা একটু পরে বলিতেছি। 

প্রভূ ্বয়ং বুন্দাবনে গমন করিলেন, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে 
কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান যে সকল লুগ্ততীর্থ 
তাহা তিনি উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্তন সময় প্রবোধানন্দ ও 
রূপ-সনীতনকে শক্তিসঞ্চার করিয়া উজাড় বৃন্দাবন ও ভক্কিশাস্্র গঠন 
করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রতুর জগতের সমুদয় বাহিরেগ কার্য 
একরূপ শেষ হইয়া গেল। আর তখনি শ্রীঅছৈত তীাভার নিকট 
“বাউলকে কহিও বাউল” তর্জা পাঠাইলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 
মূল ঘটনার মুলোপাটন 


এই প্রস্তাবে জীবের- বিশেষতঃ ভারতবাসীর-_ছুর্দশার কথা কিছু 
বলিব। ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান ধরাধামে অবতীণ হইলেন। তাহার 
পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীরুষ্ের 
লীলাস্থল বৃন্দাবন সৃষ্টি হইল, বেঞ্চবশান্্ রচিত হইল, বড় বড় গগ্রন্ 
প্রণীত হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী-অন্ুগ! ভজন প্রচলিত হইল 
ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূলঘটনা কি? 

ইহার মধ্যে মূলঘটন৷ প্রভুর অবতার, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মসুস্ত- 
সমাজে উদয় হওয়া । আর অন্ান্ত ঘটনা সেই মুলঘটনার ফল বই নয়। 
ষটসন্দর্ড বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তব সে মূলঘটনা নয়,__মূলঘটনার ফল 
মাত্র। মুলঘটনা-শ্রীভগবানের মনুস্তের সহিত ইষ্টগোন্তি কর!। 

এই মূলঘটন। যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা আরো বিস্তার করিয়া 
বলিতেছি। সেটা এই যে,_সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনন্ত কোটা 
ব্রদ্ধাণ্ডের_ধাহার নখচ্ছটা সহম্ন বংসর তপন্যা করিয়াও যোগিগণ 
দেখিতে পান না, তাহার মন্ুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়! 
নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পধ্যন্ত মনুস্তের সহিত ইষ্টগোষ্টী করা, তাহাদের 
সহিত হাস্য ক্রন্দন শয়ন ভোজন ইত্যাদি করা। এরূপ ঘটনা জগতে 
কখনও হয় নাই | যদি বল শ্রীুষ্ণ কি শ্রীরামচন্দ্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাদের কাধ্য ও উপদেশ কুজ্বাটিকায় আবৃত। তাহাদের লীল! যে সত্য 
তাহার প্রমাণ নাই । শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ 
আছে, যিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন। তিনি কি 
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বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, তাহা সমুদয়-_পাথরে খোদিতের ন্যায় 
জাজ্জল্যমান--মনুযষ্ের চক্ষের উপরে তিনি রাখিয়! গিয়াছেন। 

আমি একজন ক্ষুদ্র লোক, শুনিলাম (সে ত্রিশ বৎসরের কথা ) যে 
শ্রীগৌরাঙ্গ খন জগতে বিচরণ করেন, তখন বহুতর শীষস্থানীয় ব্যক্তি 
তাহাকে স্বয়় ভগবান বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি 
অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহার লীলা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম । 
হইয়া যাহ দেখিলাম তাহাতে ক্লেশে মরিয়া গেলাম, _কেন, বলিতেছি। 
আচাধ্যগণের নিকট গেলা, যাইয়া বলিলাম যে, তাহারা তাহাদের 
প্রভুর কথা আমাকে বলুন। দেখিলাম, তাহার গ্রভুকে ভগবান বলিয়া 
মানেন, অথচ তাহার কথ। কিছুই জানেন না। তাহার! আমাব নিকট 
বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি ক্লোক লইয়া কি 
করিব? আমার পিপাসায় প্রাণ যাইতেছিল, আমাকে এক অঞ্জলি 
মোহরে কেন শাস্তি দিবে ? 

কেহ কেহ বলিলেন, তুমি “চতন্চরিতাম্বত” পড়। তাই সেই এরম 
পড়িতে গেলাম । দেখি, সেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা, সেই অবতারের 
কথা, সেই মন্ুষ্ত-দেহধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে 
কিনা সাত শত সংস্কৃত ক্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোস্বামী 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“বিষুণপ্রিয়া, তিনি কে?” তিনি তাহা 
জানিতেন না, আমার নিকট প্রথম জানিলেন তিনি কে! 

অনেক তল্লান করিতে করিতে শ্রীচৈতন্তভাগবত গ্রন্থ পাইলাম। 
কোথা! ? না--বটতলায় | বহুদিন কদধ্যরূপে ছাপ! হইয়া পড়িয়। রহিঝাছে, 
কেহ কিনে না। ধাহারা ক্রয় করেন, তাহার! শ্রীচরিতাম্বত লয়েন, চৈতন্ত- 
ভাগবতের সংবাদও রাখেন না। সেই পুস্তক পাইবামান্র আমি ভাল 
করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকখানি ভদ্রলোকের! 
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হাতে পেলেন। দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটন!টার কথা অর্থাৎ 
প্রভুর লীলা-কথা আছে । কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রম করে না, কেহ 
পড়ে না, কেহ জানে না! 

পরে মুরারির কড়চার কথা শুনিলাম, সেই প্রভূর লীলার আগিগ্রস্থ। 
মুরারি চক্ষে দেখিয়া প্রভুর সব লীলা লিখিয়াছেন ৷ সে গ্রন্থ তথন 
একখানিও পাইলাম না । ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধহয় উহ পুড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন, কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন । এই যে শ্রীভগবান্‌ ২৫ বৎসর 
মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিলেন, তাহাব নিদর্শন কি ছিল ?-_-কিছুই ন]। 
তবে ছিল হরিভক্তি-বিলাঁস, প্রেমের রত্বাবলী, ষট্সন্দর্ড ইত্যাদি, আর 
দশ সহম্্র উত্তম দুর্ববোধ্য শ্লোক! কিন্ত বিঝুপ্রিয়া কি বস্ত ইতাদি সংবাদ 
তাহাতে ছিল না। যাহ। কিছু ছিল, চৈতন্যভাগবতে । অর্থাৎ শ্রভগবন্‌ 
আমাদিগের মধ্যে আইলেন, তাহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল, 
তবে তাহার পরিবর্তে বুকের মধ্যে গোটা কয়েক তত্বকথা যত্ব করিয়া 
রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একখণ্ড চৈতন্তভাগবত ন1 পাওয়! যাইত, 
যদি উহা ভাল করিয়৷ ছাপা না হইত, যদি বাঙ্গালায় আধুনিক পদ্ধতি 
অনুসারে, প্রভুর লীলা ধারাবাহিক না লেখ! হইত, তবে এত দিন প্রভুর 
নিদর্শন পাওয়! দুর্ঘট হইত । প্রভু জগৎ হুইতে “এবলিস” হইয়া যাইতেন। 

আমাদের এ দুর্দশার কারণ শ্রবণ করুন । প্রত যখন প্রকাশ হইলেন 
তখন ভক্তগণ বুন্দাবনের রাধারুষ্ণ ভুলিয়া গৌর-নদীয়ানাগরীর ভজন 
আরম্ত করিলেন । ইহা পূর্বে বিস্তার করিয়া দেখা ইয়াছি। তাহার পরে 
গোশ্বামিগণ বুন্দাৰনে যাইয়া মন্দির গঠন, বিগ্রহ স্থাপন ও শান্্রলিখন 
কাঁধ্য সমাধা করিলেন। তীহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন পড়,য়া পণ্ডিতগণ। 
তাহারা ভাবিলেন, এই পড়ুয়া পত্তিতদিগকে নিরস্ত করা তাহাদের প্রধান 
কা্ধ্য | পড়,য়া পশ্ডিতগণকে নিরস্ত করিতে হইলে পাগ্ডিত্যের সাহায্য চাই। 
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ইহা ভাবিয়। তাহার লীলা-কথা ত্যাগ করিয়! তত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন । তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূলঘটন ( অর্থাৎ ভগবানের 
অব্তার ) ও লীলা (মন্ুুষ্কের সহিত তাহার ইঞ্টগোষ্ঠী করা) ভূলিয়! গেলেন। 

তাহার পরে এই মূলঘটনা বিবজ্জিত যে বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহা তাহার! 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্ঠামানন্দের- সঙ্গে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন। 
এইরূপে প্রধান প্রধান ঘটনাশৃন্য ও শ্লোকপূর্ণ বৈষ্ণবশান্্র এখানে আদিল। 
কাজেই প্রভুর বাঙ্গালার ভক্তগণ (যাহার! রাধার ভজনের পরিবর্তে 
গৌর-নদীয়ানাগরীর ভজন করিতেছিলেন, ) আবার উহা ত্যাগ করিয়! 
রাধারুষ্ণের ভজন আরম্ত করিলেন। তাই গৌর-কথা ক্রমে উঠিয়া যাইতে 
লাগিল। উহা! উঠিয়া যাইতে যাইতে আমি ষখন অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন অতি প্রধান বৈষ্ণবাচাধ্য 
জানেন না যে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান জাচাধ্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের 
সমুদায় জানেন, কেবল জানেন না প্রভূর কথা,--মূলঘটনার কথা । 

প্রভূ যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন সেইস্কান এই প্রধান 
ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভুর অদর্শনে এই কেন্দ্র বুন্দাবনে সরিয়া গেল, 
আর বৃন্দাবন হইতে এই মূলঘটনা উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল । যখন 
শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত আইলেন, তখন গোম্বামিগণ 
তাহাদের আসনে উপবেশন করেন নাই । তখনকার এই যে মুলঘটন! 
উহ! জাজ্ল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল। 

আমার দয়াময় প্রভু কি বলিয়া নিতাইকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা 
্মরণ করুন। তিনি বলিলেন--“ভ্ীপাদ, প্রাণ সর্বদা কান্দিতেছে। 
জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্তু কষ্ণনামের শক্তিতে আমি পাগল 
হয়েছি, আমাদ্ারা আর হইবে নাঁ। জীবগণের নিকট আমি খণী, 
আমি সেই দায়ে বিকাইয়। যাইতেছি। আমার যে সম্বল ছিল তাহা 


দয়াল নিতাই ১৬৩ 


ফুরাইয়াছে। তুমি আমার ব্যথার ব্যথী, তোমা ছাড়া আমার হৃদয়ের 
এই ব্যথা আর কাহাকে বলিব? তুমি আমাকে জীবের খণ হইতে 
মুক্ত কর--গৌড়দেশে গমন করিয়া ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকে উদ্ধার 
কর। যদিও পড়,য়৷ পঙ্ডিতগণ তোমার বিশেষ কপার পাত্র, তবে 
দেখিও যেন কেহ বাদ নাঁ যায় 1”* 

নিতাই গৌড়ে যাইয়! কি ধণ্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বন্তর 
পদে বণিত আছে। আমরা সেই সমুদয় পদ হইতে প্রধান্তঃ এই 
বিবরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটাও নাই । যথা 


একটী পদ-- 
গজেন্দ্র গমনে নিতাই যাষ। 


যারে দেখে তারে প্রেমেতে ভাসায় | 

অধম পতিত পাগীর ঘরে গিয়া ! 

ব্রদ্ধার ছূর্লভ প্রেম দিতেছে যাচিয়া ॥ 

যেনা লয় তারে কয় দস্তে তৃণ ধরি। 

আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌর্হরি ॥ 

তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার । 

শুন নাই গৌরাঙগহুন্দর নদিয়ার ? 

নিতাই আপনার পার্ধদগণ সঙ্গে লইয়া! পায়ে নূপুর দিয়া, গ্রামে 

গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্তন করিয়া বেড়াইতেছেন আর বলিতে 
বলিতে যাঁইতেছেন-- 


ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম। 
যে ভজে গৌরাঙ্গটাদ সেই আমার প্রাণ ॥ 





ট এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমুদয় প্রভুর নিজ .মুখের কথা, কল্পিত 
একটিও নয়। 


১৬৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কলিষুগে শ্রীগৌরাঙ প্রত অবতার । 
খেলা! কৈলেন জীবসনে গোলোকের ঈশ্বর | 
গোশোকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া । 
ঘরে ঘরে বিলাইতেছেন আপনি যাচিয়া ॥ ইত্যাদি 
এই গেল নিত্যানন্দের প্রচণুর-পদ্ধাতি। যেখানে অনেক লোক 
সমবেত হইয়াছে, সেখানে নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন--“ভাই, 
তোঁমরা কি নদীয়ার অবতারের কথা শুন নাই ? তোমর1 কি শুন নাই 
যে, সেই গোলোকের পত্তি, জীবের দুঃথে ব্যথিত হইয়া, আপনি ভক্ত 
হইয়া, ধরাধামে আসিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি কেবল 
তোমাদের জন্তই আসিয়াছেন। আর ভয় কি? তিনি তোমা- 
দিগকে কোলে করিয়া গোলোকে লইয়া যাইবেন। বলিতে 
বলিতে--. 
গৌর-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই। 
জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায় ॥ 
আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে 
শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দ৩ উঞ্জাদ হইলেন। নিতাই সম্মুখস্থ সকলকে 
ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, “ভাই সকল, এসো তোমাদের জন। জন 
কোলে করি। তোমরা আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই, 
তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না, এ তিনি 
ঈাড়াইয়! আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের 
গোলোকধামে লইয়া যাইবেন তাই দ্লাড়াইয়া আছেন |” 
নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন ক্রমেই 
ভ্রব হইতেছে না, তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে । তিনি তখন ছুই হৃত্তে 
ও দস্তে তৃণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দাড়াইয়। বলিতেছেন,--“ভাই 


নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি ১৬৫ 


সকল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমাদের দাসের দস হইলাম, 
তোমরা মুখে একবার গৌর গৌর বল।” 

হয়ত ইহাতেও হইল না। তখন নিতাই “ভাই” “ভাই” বলিয়া 
চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর বুশ্চিকদ্ঠ ব্যক্তির স্থায় ধূলায় 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । তখন এমন হইল যেন তাহারা নাম না লইলে 
নিতাই প্রাণে মরিবেন। শেষে একজন দ্রবীভূত হইঘু। তাহার পদতলে 
বসিয়া বলিতেছে, “ঠাতুব শাস্ত ৬, আমি বলিতেছি। কি দয়া! কি 
দা 1” ইহা বলিয়া যেই সে মুখে নাম বলল, আর নাম তাহার মুখে 
গিয়া গেশ, সে আর উহা ছাডিতে পারিল না, আর সেই সঙ্গে সে 
নাচিতে লাগিল। তাহার বাষু অন্টের অঙ্গে লগিন, আর সেও দ্রবীভূত হইল । 

গোম্বামীদের প্রচার-পদ্ধতি ও নিতাহয়ের প্রচার-পদ্ধতি কত বিভিন্ন 
দেখ। গোগ্ধামী তর্ক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, আর নিতাই কান্দিয়া 
কান্দাইলেন। কাজেই গোশ্বামিগণ কতকগুলি নীরস কগিন পণ্ডিত- 
বৈষ্ণব, আব নিতাই কতকগুলি সরল প্রেমিক-বৈষ্ণব স্ষ্টি কারলেন ৷ 
গোস্বামী অকাট্য তর্কের দারা বুঝাইতেছেন যে, ভগধান আছেন; আর 
শিতাই অঙ্গুলি দিষা দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন, এ পেথ তিনি! 
গোস্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন-যে, ভগবান প্রেমময় । কিন্ত 
শতাই আপনি প্রেমে মাতিয়া ভগবানের প্রেম দেখাইতেছেন, আর 
স্বঘং শ্রাগৌরাঙ্গও নয়ন-জল দ্রেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন । 

গোখ্বামিগণ সমুদয় শাস্ত্র মস্কন করিয়া ঞ্চবধশ্মের আধিপত্য স্থাপন 
করিয়াছেন, অতি হুক্মততৃকে কোটি ভাগে বিভাগ করিয়া তাহাদের 
মতেজ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন যাহারা পাঠ করেন তাহার 
স্স্তত হয়েন। আর নিতাই আবেগভরে বলিয়া বেড়াইতেছেন-_ 


১৩ 


১৬৬ শ্রীঅনিয়নিমাই-চরিত 


“দেখ, তোদের সম্মুখে দাড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন । 
তোদের গোলোকধাষে লয়ে ঘেতে এসেছেন পতিতপাঁবন 1৮ 
কাহার শিক্ষার শক্তি অধিক ?--গোম্বামীদের না নিতাইয়ের ? 

আমরা শতবার বলিব যে, নিতাইয়ের যে শিক্ষা ইহা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ 
নিতাই শিক্ষ! দিলেন যে, শ্রীভগবান জীবের দুঃখে গোলোকে রইতে না 
পাৰিয়। ধরধামে আসিয়া মনষ্তের সহিত ইষ্টগো্ী করিয়াছিলেন, কেন না, 
ইহাতে কহ2ার। অনাষাসে তাভাকে লাভ করিতে পারে । শ্রীভগবান 
সম্বন্ধে যাহা কিছু তন্ন "মাছে অগ্রে তাহা লোকে বিশ্বাম করিতেন কিন্তু 
এখন তীহার অভ্ভাদয়ে তাহার সঙ্গদ্ধে অনেক বিষয় তাহারা “জনিলেন ।” 
শতএব নিত ইযের শিক্ষায় জীবগণ কি জানিলেন ? 

১) আমাদের ইন্দিয়গোচর যে ব্রঙ্গাণ্ড, ইহার কেহ অঙ্টা আছেন 
কি ন' ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবগণ জন্মাবধি চেষ্টা করিয়াও কিছুষ্ 
জানিতে পারে নাই । এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে 
দেখাহয়া দিতেছেন | 

(২) যাহারা মনে মনে ভাবেন যে, ভগবান থাকিলেও থাকিতে 
পারেন, তাহাদের মধ্যে তাহাখ শ্রঞ্চতি ইয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে । 
ফেহু তাহার গলায় মুগ্ডমাল। দিয়াছে, আবার কেহ তাহার হস্তে বাশ 
দিয়াছে । এখন সে বিবাদ আর রহিল না। 

(৩) তিনি মনুষ্কে কিরূপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন 
বিবাদ চলিয়ছে। কেহ বলেন যে, জীব আপনার কম্মের ফল ভোগ 
করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বপ্ধ নাই | কেহ বলেন, ভগবান 
বিচারক, অপরাধ হইলে তিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাগীকে 
চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে থাকিতে হয়। নিতাই দেখ|ইয়া দিলেন যে, 
সেই অসীঘ শক্তিসম্পনন বস্তু, যিনি এই বিশ্ব স্থি করিয়াছেন--“তিনি 
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তোমার” আর “তুমি তাহার” ; বলিতে কি, তাহাতে ও তোমাতে যেরূপ 
গা সম্বন্ধ, এরূপ তোমাতে আর তোমার জ্রীতেও নাই । অর্থাৎ জীবের 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন শভগবান । নিতাই এ সমুদয় দেখাইয়। দিলেন, অথচ 
মাগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম পর্যন্তও করিলেন না। 

এখন আচাধ্যগণের [শক্ষা দ্েখুন। তাহারা শিক্ষা দিলেন যে, 
শ্রভগবান অবশ্ত আছেন এবং তাহার নানাবিধ কারণ দেখাইলেন। 
তাহাকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহাও তাহারা পেখাইলেন। 
তাহারা বলিলেন--যষেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী-অন্থগা ভজন 
সর্বাপেক্ষা ভাল । “তিনি আমাদের” আর “আমরা তাহার” সে বিষয়ে 
গন্দেহ নাই। ইহাই বলিয়া তাহারা এক এক করিয়া সমুদয় কারণগুলি 
বলিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের শিক্ষায় জীব জাঁনিলেন যে, ভগবান 
আছেন, আর “তিনি তোমাব” এ “তুমি তাহার |” বৈষ্ণবশান্ত্রের 
শিক্ষায় জীবকে বুঝাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। 
কিন্তু নিতাই ইহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কাজেই শাস্ত্রের 
উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন মাত্র, কিন্তু তিনি যেমন 
তেমনই থাকিলেন। [নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবের পুনজ্জন্স হইল এবং 
তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হইল, অর্থাৎ তিনি “কষ্ঃপ্রেমণ পাইলেন । 
ঈভাদের উওয়ের শিক্ষার মোটামুটা ফল এই-_ 

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইয়ের শিক্ষায় 
প্রেম পাইলেন । কাজেই এই পদটির স্থ্টি হইল-_ 

“ধর লও সে কশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়। 
প্রেমে শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায় ॥” 

অতএব ধাহার! নিতাইয়ের খিক্ষা পাইলেন, তাহাদের শাস্ত্রের শিক্ষার 

কিছু প্রয়োজন রহিল না। বাহার! শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ 
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নিতাইয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহাদের বিশেষ কিছুই লাভ 
হইল ন|। 

এমন সময় কথা৷ উঠে যে, বৈষ্ঞবধন্ম গ্রচারের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশে 
বৈষণব-প্রচারক পাঠাইতে হইবে । তখন এমন কথাও হয় ষেঃ গৌরগত প্রাণ 
পরম পণ্ডিত বৃন্দাবনের রাধারমণ-সেবাইত শ্রীল মধুস্থদন গোস্বামী মহোদয় 
প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে যাইবেন । আর তখন ইহাও সাব্যস্ত হয় ষে, 
থিনি যাইবেন তাহাকে নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। 
অর্থাৎ “কলিষুগে শ্রাগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার । 

খেলা কৈলেন জীবের সনে গোলোকের ঈশ্বর 1৮ 

এই ভাবে প্রচার করিতে হইবে । 

জীব গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিলে শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধারুষ্জ আপনি 
আসিবেন,_ অর্থাৎ গোন্বামিগণ যাহা যাহা শিক্ষ৷ দিয়াছেন সব আপনি 
আসিবে । ' আর তাহা না করিয়৷ যদি ইহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করা 
হয়, তবে আর কেহ আসুন না আসুন, প্রভ় ঘে আসিবেন ন1 তাহা নিশ্চয় । 

অতএব বাস্রঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নদিয়ানাগরী-অন্জগা ভজন, আর 
নিতাইয়ের (ভজ গৌরাক্ষ) প্রচার-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের 
সর্ববনাশ হইযাঁছে। কারণ আগে গৌর--আগে মূলঘটন1; অপর সমুদয় 
পরে আপনিই আসিবে । 

অতএব ভে জীবের ছুঃখে কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ 
শিখাও, সর্বদেশে ইভা প্রচার কর ষে,-+১৪০৭ শকে এই দেশে শ্রীভগবান 
আসিয়া ৪৮ বৎসর মন্তত্তের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন। আর ইহাও 
জানাও ধে-একথা যে সত্য তাহ! যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই 
জানিতে পারিবেন। ইহা ঘদি কর, তবে নিতাই যেমন ভগবানকে ক্রয় 
করিয়াছিলেন, তুমিও সেইন্ধপ ট্াহাকে ক্রয় করিতে পারিবে । 
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প্রভুর দৌর্ববল্যের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। .শুধু যে আহার অল্প 
হওয়াতে তাহার প্রকাণ্ড শরীর ছূর্বল হইয়াছিল তাভা নহে,-সাধন ভজন 
করিলেও শরীর এইরূপ ক্ষীণ হয়। কিন্তু ইহাতে যদিও শবীর ক্ষীণ হয়, 
তত্রাচ আভ্যন্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে । প্রভুর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য 
কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হুরদয়ে ভক্তির উদয় হইত । এমন কি, 
তাহার বায়ু কাহারও গাত্রে লাগিলে, তাহার হৃদয়ে এরূপ ভক্কিভাবের 
উদস্ধ হইত । প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর তীাভার মুখ দিয়া লালা 
পড়িতেছে । ভাগ্যবান শুভানন। সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেনের এক বিন্দু 
লইয়া পান করিলেন, আর ভদ্দণ্ডে প্রেমে উন্মান্ত তইলেন। গরুর 
দেহের অলৌকিক তেজের কথ! আর কি কহিব! ধাঁবর তাহার মৃতপ্রায় 
দেহ সমুক্র হইতে উঠাইতে উষ্া। স্পর্শ করিল, আর তৎক্ষণাৎ সে উন্তন্ 
হইল, এবং কৃষ্ণ ৫ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল । তাহার 
ভাব দেখিয়া স্বরূপ জানিতে পারিলেন “যে, সে প্রভৃকে স্পশ করিয়াছে, 
আর প্রকৃতই সেই প্রভুর ঠিকান1 বলিয়া দিয়াছিল । 

বৈষ্বের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত 
বহুমূল্য ব্রব্য । রঘুনাথ দাস গোসাঞর খুডা কালিদাসের প্রধান ভজন 
ছিল উচ্ছিষ্ট-সেবন। তাহাই সেবন করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে 
বেড়াইতেন। তিনি কোন বৈষ্ণবের বাড়ী গমন করিতেন, করিয়া 
প্রসাদ চাহিতেন। অবশ্তা প্রথমে পাইতেন না। তখন ধন্না দিতেন, 
এবং প্রসাদ সেবন না করিয়া আমিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে 
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কৃতকাধ্য হইতে ন1 পারিতেন, সেখানে আস্তাকুড়ের পরিত্যক্ত পাত্র 
চাটিতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্বে কতবার বলিয়াছি। 

এইরূপে কালিদাস একদ্রিন ঝড়ুঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা 
করিলেন। ঝডুঠাকুর জাতিতে ভূইমালী, অতএব অতি নীচ; কিন্তু 
বৈষ্ণবগণের এই মহিমা অতি বড় যে, তাহার! ভক্তি দেখিয়া ছোট বছ 
বিচার করেন, জাতি দেখিয়! নয়। ঝড়ু যদিও ভূ'ইমালী, তবু তিনি 
বৈষ্ণবদের মধ্যে ঠাকুর হইলেন । কালিদাস পাতার দোন। করিয়া পাকা 
আম আনিয়া ঝড়ে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্ত প্রসাদ দিতে 
চাহিলেন না। পরে যখন ঝড় সেই আমের আটি চুষিয়া ফেলিয়। দিলেন, 
, কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় চুষিলেন,_এই তাহার 
ভজন । 

কালিদাস নীলাচলে গিয়াছেন ; কি জন্য ?--না, তাহার চিরদিনের 
সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রতুর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া । বৈষ্ণবেরা 
কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া যে প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে 
বুঝ! ঘায়। কেন বৈষ্ণধের নিকট প্রসাদ চাভিলে তিনি দৈহ্য করিয়! দিতে 
অস্বীকার করেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকে দিতে নাই যাহার 
উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি নাথাকে। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভৃও 
উপযূক্ত লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রভু 
অন্তর্ধ্যামী, কাজেই জানিতেন--কে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত । কালিদাস 
যে উপধুক্ত পাল্র তাহা অবশ্য প্রভূ জানিতেন। কালিদাস প্রভূর প্রসাদ 
আহরণ করিতে নীলাচলে গিরাছেন, প্রতভৃর পশ্চাতে পশ্চাতে আছেন । 
প্রভু মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে 
চলিয়াছেন। প্রভুর নিয়ম আছে তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর 
দর্শন করেন না। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে কপাটের আড়ালে বাইশ 


মহাপ্রসাদ ১৭৯ 


পশারের তলে একটী গর্ত আছে, গুভু প্রত্যহ সেখানে পদধোৌত করেন। 
প্রহর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না। প্রভু পদ বাড়াইয়া 
প্য়া থাকেন, কার গোবিন্দ জল্ঘার। উহা! প্রক্ষালন করেন ; আঁছও গ্রভূ 
ত।হাঁই করিলেন, আঁব কালিদাস অগ্রবী হই) ভাহার নীচে অঞ্জলি 
করিয়া হাত পাতিলেন। মভাপ্রভ় ইহা দ্রেখিলেন, দেখিয়া কিছু 
বলিলেন নাঁ। তাহা দেখিয়া গোবিন্দ কিছু বলিলেন না। এইরূপে 
ক!লিদান অগ্চপি অঞ্জলি শ্রাপদবৌত জল পান করিতে লাগিলেন ॥ 
তিনবার এইকূপ পান করিলে এত নিষেধ করিলেন ; বলিলেন,আর 
নব, ঢের ভ্য়েছে 1৮ 

পরে কালিনাস গ্রভূর বাসা আপিলেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস 
হইতেছে না, বসিযা আছেন । গুড সেবা করিতেছেন, অন্তধ্যামী প্রত 
'াপনার সেঝা হইলে, গোবিন্বকে ইঙ্গিত করিলেন, আর সেই গ্রসাদ 
তিশি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাহার জঞ্স সাথক করিলেন । বৈষ্ণবধর্মে 
£»দের বড় থাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ মানে শীভগবানের ভূত্তাবশিষ্ট | 
তএক ভক্তের গ্রাদে ঘদি ভক্তি উদ্দীপনা করে, তবে শ্রাভগবানের 
৫"্দে উহা আরও বেশী করিবে । কিন্ত কথা এই, ভগবানকে অপপণ 
করলেই তিনি তাহা ভোগ করেন না; আর যদি ঠিক ভক্তিপূর্বক দেওয়া 
হা তবে তিনি তাভ! উপেক্ষাও করিতে পারেন না) 

মনে ভাবুন, ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবেন। শ্রীভগবান 
সে ইচ্ছা পুরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাহার ভক্তবাঞ্াকল্পতরু নাম বৃথা 
»য়। ভক্ত পায়স রন্ধন করিয়া, একটি অতি পরিক্ষার পাত্রে রাখিয়া, 
করযোড়ে বলিতেছেন, “শ্রীভগবান, এই পায়সের গন্ধে আমার প্রাণ 
নাতিয়। উঠিয়াছে, কিন্তু আমি উহা মুখে কিন্ধপে দিব? তুমি যদি 
একট্র মুখে দাও, তবেই আমার পায়স স্থম্বাদ হইবে |” ইহাই বলিয়া 


৭২ শ্টঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রাণের সহিত “খাও, খাও” বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে 
লাগিলেন । পরে বপিতেছেন”শ“আমার সম্মুখে সেবা করিবে না? 
আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি 1” ইহা বলিয়। 
বস্ত্র ছারা উহা! আচ্ছাদন করিলেন, করিয়া তিনি করযোড়ে বসিয়া 
থাফকিলেন। যদি কেহ এরূপ একান্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই 
মেই মহাগ্রসাদ শ্রীভগবানের অপরামুত ঘ!র। পবিআীকত হয়। শ্রীথণ্ডের 
যুকুন্দের ত্নম্ন (নরহরির ভ্রাত্তদ্দুত্র ) রথুনন্দনের ঠাকুরকে নাড়, 
খাওয়াইবার কথা, বৈষ্ঞবমাত্রই জানেন। মুহুন্দ স্থানান্থরে যাউবেন। 
তাই তাহার পুত্র রপুকে বলির। গেলেন ষে, সে থেন ঠাকুরের সেবা 
করে। রঘু নেই পিত আজ্ঞ। পালন করিতে গাকুরের ক।ছে সেবাদ্রব্য 
লইয়| থাইযা বলিলেন,-“ধর গ1 1” বালকেব মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে 
দিলেই তিনি খাহবেন। কিছু কে তাহা ৩ নয়, বরং ঠাকুর 
খাইতেছেন না। রঘু কান্দির। আকুল । ভিন কান্দিতে কাঁদিতে 
বালিকেছনততিখি খাবে না? বাবা আমাকে আরিবেন ১ বলিবেন) তই 
(দন শুই, আপনি খেষে ফেলোভস 1৮ ইহা বালয়া বালক বথু ভূনে 
গাড়াগাড় দিতে লাগিল । ঠাপ ঈরেন কি) দন্যইস্তে পভিয়াছেন। 
কাছেই নব গাইতে হইল । মুনুন্দ জিজ্ঞাসা করিলে রঘু বলিল” “প্রসাদ 
সনুদয় ঠাকুর আপনি খাইয়া ফেলিয়াছেন।” এখুব মুখ দেখিয়া! মুকুশ 
বুখিলেনঃ সে মিথ) কখা। বলিতেছে না। তবে উহ] বিশ্বাস করিতে 
চার ন!। তাই পুত্রকে বলিলেন,--তুই আবার খাওয়া দেখি 1” 
তাহাই ঠিক হইল, রঘু আবার খাওয়াইবে। রঘু তাই করিল, "সার 
রা হাতে নাড, লইয়া নিতান্ত লোভীর ন্তায় খাইতে লাগিলেন। 
তখনি চেঁচাইয়। রঘু বলিতেছেন, “বাবা, দেখে যাও ঠাকুর খাইতেছেন।” 
মুকৃন্দ দৌড়িয়া আইলেন, আর অমনি খাওয়া বন্ধ হইল। ভবে যে 


থে 


প্রসাদের মাহাত্সা ১৭৩ 


নাড়,টা মুখে দিতে যাইতেছিলেন সেইটি ঠাকুরের হাতে রহিল। অগ্যাপি 
সেই নাড়.-হাতে ঠাকুর, শ্রীথণ্ডে ভক্তের সুখ দিতেছেন। 
প্রভূ মহাপ্রসাদকে কিরূপ ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পানা 
নরসিংহে প্রভু গমন করিলে, অধিকারী মাধবভূজা কিছু প্রসাদ আনিয়া 
তাহার সম্মুখে রাখিলেন | যথা-- 
পূজার প্রসাদ কিছু আনিল ত্বরিতে । 
কণ|মাত্র প্রসাদ লইয়া প্রভূ হাতে ॥ 
হাঁতে করি 'প্রসাদের বহু স্তব করে। 
গ্রসাদ পাইতে ছুই চক্ষে জল ঝরে ॥ 
প্রভূ জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোঁপালবল্লভ-ভোগ 
আ'রম্ত হইল, দ্বারে কপাট পড়িল, পঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ভোগ 
সমাপ্ত হইলে সেবক্গণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আসিল। প্রভূকে 
দিলে তিনি এক কণা ভিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়। বলিলেন,-“ন্ুর্কৃতি লভ্য 
ফেলা লব 1” ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, আর নয়নজলে 
ভাসিলেন। ভক্তগণ গ্রভুকে ইহ।র তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন ; বাললেন)- 
“প্রভূ, আপনি বারে বারে “স্থুকৃতি লভ্য ফেলা লব? কেন বলিতেছেন ?% 
গরু বলিলেন,-“কঞ্চের যে তুক্তাবশেষ তাহ|।কে “ফেলা” বলে।” 
আর “লব? মানে অল্প অংশ । ইহার অর্থ এই যে, যিনি স্ুকৃতি তিনি 
এইরূপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ উহাতে ক্চের 
অপরামূত স্পর্শ করিয়াছে । দেখ, ইহার গন্ধে মন মোহিত হইতেছে। 
আশ্চয্য দেখ, যদিও এ সামান্য ও প্রাকৃত দ্রব্য দ্বারা প্ররস্তত, 
কিন্তু আমন্বাদ ইহার অপ্রাকৃত। জগতের কোনদ্রব্যে এইরূপ আস্বাদ 
মিলে না।% 
প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আস্বাদ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। 


১৭৪ শ্রীআময়ানমাই-চারত 


প্রভুর সারাদিন এই ভাবেই গেল। পরে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া ভক্তগণ 
লইয়া আব|র বসিলেন, আবার প্রসাদ আম্বাদ করিলেন, আর পুরী 
ভারত্ধীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন । 

পুরীধামে প্রভুর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্তঃ উহ্থা 
অপবিত্র হয় না! উহা যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর 
সেখানে অন্নে দোষ নাই । কিন্তু বাতিরে কেন উহা অপবিজর হয়? 
তাহার কারণ, ইহা বেদবিধির শাসন । বনুদিন হইল, একদা আমার 
দেওঘরের বাটিতে প্রায় পঞ্চাশ মুন্তি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান 
পবিত্র করিলেন | সে বাসাবাডী, কাজেই তাহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু 
ব্যস্ত হইলাম । এমন সমম্ সর্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি 
আতিথ্যের ভার লইলেন। তাহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা আছে 
তাহার প্রসাদ পাঠাইয়া দিবেন এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং গ্রুকুতই 
মধ্যান্ছে ব্রাঙ্গণগণ ভারে ভাবে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পুরিয়া 
ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত । বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে আমার 
পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ 
করিতে হস্ত বাডাঠপ|ম। এমন এয আমাখ মনে পড়িল আমি 
শাম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্ষণঠাকুর ; তখনই স্তস্তিত 
হইলাম, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,--“প্রভ্সন্তাণ 'ও ভক্ত মহাশয়গণ | 
আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্ত আপনাদের অন্রমতি না 
পাইলে কবিতে পারি না, কারণ মামি শুদ্রাধম | এই মহাপ্রসাদ অতি 
পবিত্র বস্তু, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে না, বরং আমি 
পবিত্র হইব । আপনারা বলেন কি?” দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল 
হইলেন, কারণ হা” বলিতে পারেন না, আবার “নাও বলিতে পারেন 
না। এই তাহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম । যথন 


রূপ-প্রকরণ ১৭৫ 


সার্বভৌম প্রাতে মুখ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন, তখন প্রভূ বলিলেন__ 

আজই নিষ্ষপটে তুমি লইলে কুষ্কাশ্রয় ৷ 

কৃষ্ণ নিফপটে হইলা তোম|রে সদয় ॥ 

আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন । 

আজি-কষ্জ প্রাপ্ধি-ঘোগ্য হইল তোমার মন ॥ 

বেদ-ধশ্ম লজ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ | 

কথা এই, কুল ত)াগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় না লইলে কৃষ্ণ তাহাকে 
গ্রহণ করেন না, আর বেদ-ধন্ম মানিয়া বৈষ্তব হওয়া যায় না,-প্রভূর 
শমুখের বাক্য । তাহার প্রমাণ_উপরে শ্রসুখের আদেশ । 

'অগ্রে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীশদ্বৈত মহা গ্রতৃকে বিদায় দিলেন, তবু 
সে বিদায়ের পরে আরও দ্বাদশ বখসর তিনি ধরাধামে ছিলেন । শ্রীঅদ্বৈত 
ভাবিলেন, প্রভূ যে জন্য আদিয়াছেন সে কাধ্য হইয়া গিয়াছে । অতএব 
আর তিনি কেন এ মলিন জগতে থাকিবেন, তাহার যাওয়াই উচিত । 
কিন্তু প্রভূর কিছু কাজ খাকি চিল, তান শ্রীঅদ্বিতও জানিতেন না । 
সে কাজ কি? নাঁ_আঁপনি আচরিয়া জীবকে সর্বোত্তম ভজন শিক্ষা 
দেওয়া। 

এই ভজন ব্রজ্জের নিগুট-রস দিয়া করিতে হয়। ব্রজের সেঠ রস 
কি, আর রসদ্বারা কিরূপে ভজন করিতে হয়, তাহা জগতে অনপিত 
ছিল, প্রভু আপনি আচরিয়া তাহা জগৎকে শিখাইলেন। রস-বস্ত কি 
ভাহার একটু আভাস এখানে দিব । শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রস একাদশ 
প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটি গৌণ ও চারিটি মুখ্য । গৌণরস কি ? না 
হাস্য, অদ্ভুত, ইত্যাদি সাত প্রকার । মুখারস কি? না-দাশ্য, সধ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরসের ভজন কিবূপ তাহার বিচার এখন থাকুক | 
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তবে গৌণ ও মুখ্য রসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজজন 
বলিয়া ভজন করিতে হইলে যে রস প্রয়োজন, তাহাকে বলে মুখ্য রস। 
নিজজন কাহার? নাঁমাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভাতা, সখা, 
ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহাদের মধ্যে কাহারও স্থানে বসাইয়া, 
“পিতা” কি “মাত।” কি “নাথ” বলিয়া ভজনা করা মুখ্য রস দ্বারা হয়। 

আবর যে রসে শ্রীভগবানকে স্পষ্টরূপে নিজজন বুঝায় না, তাহাকে 
বলে গৌণরস। যেমন শ্রভগবানকে “শক্তিধ র”, ব। “করুণীময়” ব্লিয়] 
ভজনা করা। কোন বস্ত নিজজন না হইলেও তাহাকে “শক্তিধর” বা 
“করুণাময়” বলিয়া ভজন] করা যায়। যেমন শ্রম্ত-নিশুস্ত বধ করিয়াছেন 
বলিয়া কাঙগাকে ভজন করা। এ জনা “বাঁররস” দ্বারা করিতে হয়) 
এই বীররস গৌণরসের মধ্যে গণনীয়। 

মুখ্যরস চারিটি এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের 
সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইর়! চারি ভাবের ভজন করা যায় । যথা, কর্তী ব! পিতা 
ভাবে, মাতা বা জাতা ভাবে, বাৎসল্য বা সন্তান ভাবে, আর কান্থা 
বা পতি কি উপপতি ভাবে। শ্রীদাম স্থববলের ভজন সথা ভাবে, 
যশোমতির ভজন বাৎসলা ভাবে ও গোপাগণের ভজন কান্ড ভাবে । 
জগতে শেষের তিনট। রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাহাদের 
ভজন কেবল দাশ্য-শক্তি লইয়াই ছিল । তাহারা এ পর্যযস্ত শ্রীভগবানকে 
পিতা বা প্রভূ বঙ্গিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন অতি 
স্বল। এইরূপ ভজনে হৃদয়ের ধনকে দূরে রাখিতে হয়। সর্বোচ্চ 
ভজন ক্বান্তা ভাবে। 

কান্তা ভাবে শ্রীভগবানকে কিন্ধপে ভজনা করিতে হয় তাহার আভাস 
এখন সংক্ষেপে দিতেছি । অবশ্তঠ এই রূসের ভঙ্গনের কথা শ্রীভাগবত 
গ্রন্থে আছে, কিন্তু প্রত্ু উহা! আপনি আচরিয়া জগতে দেখালেন | 


প্রত্যক্ষ ভজন ১৭৭ 


অর্থাৎ উহা শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল, কিন্তু প্রভূ উহা আচরিয়া 
দেখাইলেন। কাস্তা ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন 
স্রীলোক পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেইরূপ 
আপনাকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি 
ভাবে ভজন কর|। 

এই কান্ত! ভাবে ভজন দুই প্রকারে হয়-- প্রত্যক্ষ ও অন্ুগ। ভাবে । 
প্রত্যক্ষ ভজন এই যে, আপনাকে গোপী ভবিয়। শ্রীভগবানের সহিত 
গীতি সংস্থাপন কর! । আর “অন্ুগ।-ভজন” মানে আপনি মধ্যস্থ ভইয়া 
গোগীর সহিত শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন কবিয়া, আপনার ভগবৎ- 
প্রেম বুদ্ধি করা । একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন। 
যথা-_ 

নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ । 
হে মোর হরি, তূষিত চাতকী সমান ॥ 

এই গীতে সাধক তানসেন বলিতেছেন যে, “হে ভগবান! যেমন 
চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি 
তোমার লাগি ব্যাকুল 1” ভগবানে এত পিপাসা অবশ্বা গাঢ়-প্রেম হইতে 
হয়, আর ধাহার এরূপ পিসাসা আছে, তিনি শাহা শ্রীভগবানকে নিবিদন 
করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের অধিকারী । কিন্তু 
এতখানি পিপাসা ধাহার নাই, তিনি যদি এরূপ বলেন, তবে তাহার 
ভজন হয় না, ভগ্ডামি হয়। সেই জন্য কাস্তা-ভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, 
বলিতে কি, একবারে উঠিয়! গিয়াছে । এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া 
আউল বাউলের কদর্ধ্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । তাহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, স্থৃতরাং 
গোপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাহারা কষ্-লীলার রস গ্রত্যক্ষরূপে 
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আসম্বাদ করিতে গিয়া আপনার রাধাকৃষ্ণ সাজিলেন, সাজিয়া আপনার 
রাঁসলীলা আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই ভাগবত-সেব স্থানে ইন্দ্রিয়-সেব। 
প্রবেশ করিল। 

গ্রত্যক্ষ-ভজনের পরিবর্তে গোপী-অঙ্ুগগাষভজন প্রবন্তিত হ্ইয়ানে। 
গোগী-অনুগাঁভজন কিরূপ বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, 
গোপীরা যাইতে দিবেন ন। বলিয়া কেহ কেহ ব। অশ্থের সম্মুখে শয়ন 
করিয়া আছেন। আর বলিতেছেন, “নাথ! যাবে ত আমার বুকের 
উপর দিয়! যাও।” এইরূপে গোগীরা প্রাণপণ করিয়া কষ্ণকে যাইতে 
দ্রিতেছেন ন1। এই যে চিত্রটি তোমার হৃদরপটে অকস্কিত করিলে, ইহাতে 
তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সম্যকরূপে সেই 
গোগীদের ষে প্রেম তাহার আন্বাদ পাইত্ছে। এ চিত্র হৃদয়ে দেখিলে 
তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব, তুমি যাথুরের গীত শানতেছ, 
ইভাঁতে শ্রীমতীর শ্রাকৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বণিত আছে। তাহা শুনিয়া 
তোমার নয়নে জল আসিবে কেন? তুমি ত রাধা নও, তুমি ত আর 
কৃষ্ণ-বিরহ গ্রগীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত হইবে কেন? মনে ভাব 
তুমি প্রভাসের গীত শুনিতে, যশ্োষ্তী বলিতেছেন, “আয় গোপাল, 
দেখ] দিয়ে গ্রাণে বাঁচা |” তাহ! শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন ? 
তুমি ত যশামতী নও। ইহাকে বলে গোপী-অন্ত্ুগা-ভজন | তুমি রাধার 
কান্তাভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কাস্তভাবের আম্বাদ পাইবে। 
তুমি যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া! সেই বাৎসল্য- 
প্রেমের কিছু ভাব আহরণ করিবে । এইরূপে গোগীভাবে শ্রীরুষ্ণের 
প্রীতি আহরণ করাকে গোপী-অন্তুগা ভজন বলে। বেষ্বগণ এইবূপে 
গোপী-অন্ুগা-ভজন করিয়। তাহাদের প্রেম ও ভক্তি অর্জন করিয়া 
খাকেন। এন্সপ ভজন আর কোন ধর্ধে নাই । 


গোপীর প্রার্থন! ১৭৯ 


মনে ভাব, অতি রসাল একটী প্রেম্ঘটিত গল্প ফোজনা করিতে 
হইবে । তাহা হইলে কি কি প্রকরণ প্রয়োজন ? 

ইহার প্রকরণ একটী সুন্দর নগর ও স্ন্দরী নাগরী, একটী সন্কেত 
স্থান, একটী মিলন স্থান, ইত্যার্দি। একটী নাগর ও একটী নাগরীর 
হটাৎ এক স্থানে দেখ! হইল, হইয। উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল । 
তখন দৃতি যাইয়া মধ্যস্থ হইলেন, ক্রমে তাহারি সাহায্যে উভয়ের মিলল 
হইল । হয়ত তখন আর একটা প্রতিদ্বন্দী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে 
ঈর্ধার স্থট্টি হইল, পরে মান হইল, মানের পর কলহ, কলহের পরে 
অনুতাপ ও আবার মিলন হইল | এইবূপে সেই গল্প নান! বস দ্বারা 
স্বন্বাহু কর! যায়। 

আরো শ্ুন্থন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরের দেখা 
সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, তখন নাগর ক্রন্দন করেনঃ নাগরী ক্রন্দন করেন, শেষে 
আবার উভয়ের মিলন হইল | 

মনে করুন শকুম্তলার কাহিনী । ছুম্ন্ত ও শকুন্তলার দেখা সাক্ষাৎ 
হইল, সখিগণ দৌত্য করিলেন, ক্রমে মিলন হইল, বিচ্ছেদ তল, ঘোর 
বিরহ উপস্থিত হইল, পরে আবার মিলন হইল । এই কাহিণী পড়িতে 
পড়িতে পাঠক, নাগর ও নাগরীর সহিত সহানুভূতি করিয়া কান্দিবেন, 
হাসিবেন ইত্যার্দি। পাঠকের ন।গর ও নাগরীর প্রতি অনিবাধ্য আকর্ষণ 
হইবে, অনেক দিন তাহাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না। এইরূপ যদি 
শকুস্তলার কাহিনী লইয়! চঠ্চা করিতে থাঁক, তবে ক্রমে ছুম্মন্ত ও শকুস্তল' 
তোমার হৃদয় কিয়ৎ্পরিমাঁণে অধিকার করবেন । 

চুম্মস্ত রাক্তার স্থানে শ্রীকুষ্ণকে ও শকুত্তলার স্থানে শ্রীরাধাকে স্থাপিত 
কর, তাহা হইলে কষ্ণলীল| হইল । এই লীলা আম্বাদন করিতে করিতে 
সাধক কুষ্প্রেম আহরণ করিবেন, এবং তাহার রাধাকুষ্ঞের প্রতি 
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অনিবাধ্য আকর্ষণ হইবে! এইরূপ করিতে করিতে রাধাকুষ্জের প্রতি 
তাহাদের প্রেমের সঞ্চার হইবে । মহাজনগণ জীবের নিমিত বহুতর 
শ্কুষ্ণলীলা রাখিয়া গিয়্াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে কল্পনার ছারা ই 
পরিবর্তন করিতে, কি কল্পনাব দ্বারা নৃতন কুষ্ণলীলা গঠন করিতে পার। 
তুমি যদিও কল্পনা করিয়া লীলা সাঁজাইবে, কিন্ত তুমি উভা হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে ফলভোগী হইবে । যেমন, যদিও শকুন্ছলার কাহিনী কল্পনার সমষ্টি, 
তবু উহার, আলোচনায় উহ্ভার নাগর-নাগরীব প্রতি আকধণ বৃদ্ধি পায়। 
'্ীকালাটাদ গীতা'ঘ শ্রীক্রষ্চ গোপীগণকে বলিভেছেন__ 


তথাস্ত তথান্ত বলিলা মাধবে। 

যে খেলণ! খেলিবে মোদের পাইবে ॥ 
খেলিবে তোমরা! যাহ] হয় মনে । 
নিশ্চয় তাহাতে রব ছুই জনে ॥ 
কল্পনা কবিয়া খেল। সাজাইবে। 
আমার বরেতে সব সত্য হবে ॥ 


অর্থাৎ কালা্টাদ ভুক্তগণকে এই বব দ্িতেছেন যে, “তোমর। 


সি 


আমাকে ও আ্রীঞ্তী রাদাঞ্জে লইয়া খেলা করিও । এই খেলা তোমরা 
কল্ননা বলে গ্রস্ত করিও, কিন্তু যদিও তোমরা কল্পন। দ্বারা খেল। সাজা” 
ইবে, তবু আমি আর শ্রীমতী৷ সেই খেলায় থাকিব ।” মনে ভাব তুমি 
পীক্মকালে মনে মনে শ্রীকষ্জকে কুক্থমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে 
বপাইলে, সম্মুধে নৃত্যকারী মরুর রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বায়ুব্যজন 
+র্পিতে লাগিলে । কাল।টাদ বলিতেছেন, একূপ যদি তোমরা কর, তবে 
এই ছৃব্টী আমরা সত্য করিব। অর্থাৎ আমর| প্রকৃতই সাধকের 
»ম্মুখে কুন্ুমাসনে বসিয়া তাহার বায়ু-ব্যগ্ন-রূপ উপহার গ্রহণ করিব। 
এই যে কালাাদ গীতায় শীরুষ্ণের বর, ইহার ভিত্তিভাম গীতা-_গীতায় 


গোপীর প্রার্থন! ১৮১ 


শ্রীক্চ বলিতেছেন, “আমাকে যে যেরূপ ভজন করে, আমি তাহাকে 
সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।” ধদি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন 
থাকে, তবে এ তত্বটি সত্য । যদি তুমি শ্রীদুর্গী বলিয়া শ্রীভগবানকে 
ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট ছুর্গা হইবেন। যদি তুমি 
নিরাকরি উপাসনা কর, তবে তোমার নিকট তিনি নিরাকার হইবেন। 
তুমি নান্তিক হইলে, তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধারুষ্ঝরূপে 
যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকুষ্ণ হইয়া! তোমাকে 
ভজন! করিবেন। গীতার বাক্যের তাৎপধ্য এই ৷ 

এইবূপে ভক্তগণ, এই যে বিশ্বতরষ্টা ভগবান ধষিনি অপরিমেয়, তাহার 
সঙ্গ করিয়া থাঁকেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীরুষ্ণে তাহাদের লোভের সৃষ্টি হয় ও 
পরিশেষে তাহারা কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করেন । যখন আমরা ব্রাঙ্ম ছিলাম, 
তখন ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম যে,_-“হে ঈশ্বর, আমি 
পাপী, তুমি দয়াময়, তুমি আমার পাপ মাজ্জনা কর।” এইরপ প্রার্থনা 
প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথ! কহিবার ছিল না। 
খ্ষ্িয়ান প্রভৃতি ধর্্ম-যাজকগণ এই এককপ প্রার্থনা চিরদিন করিয়া 
আসিয়াছেন। তাহাদের মুখে এ এক কথা, কারণ আশাতীত 
জ্ঞানাতীত নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর'কোন কথা হইতে পারে না। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা! করেন 
না, তিনি কেবল তাহাকেই চাঁন । গগ্রীকালা্টাদ-গীতা'র এক গোপী 
শ্রীভগবানকে বলিতেছেন-_ 


মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া । 
খেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া ॥ 
কথন ভাঙ্গিছ কখন গড়িছ। 


এই মত দিবা রজনী খেলিছ ॥ 


১৪ 
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এই মত মোরা তু দুহারে লয়ে। 
খেলিব সকলে যাহা চাছে হিয়ে॥ 
কখন মিলাৰ কথন ছাড়াব। 

কখন দুজনে কলহ করাব ॥ ইত্যাদি 


অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা এই যে,-আমর! তোমাঁকে দেখিব, দিবানিশি 
তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমার সঙ্গে ইটষ্টগোষ্ঠি করিব, তোমার কাছে 
শিখিব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাঁদি। 
অর্থাং_-তোমাকে পঞ্চেক্দিয় ছারা আম্বাদ করিব,_-তাহা হইলেই 
আমাদের অনিবাধ্য পিপাঁন! মিটিবে । তাই শ্রীভগবান উত্তরে বলিলেন 
ঘে--“তুমি আমাকে যেরূপ ভজন। করিবে, আমিও তোমাকে সেইব্ধপ 
ভজনা করিব। তুমি আমার সঙ্গে সর্বদা থাকিতে চাও, আমিও 
তোমার সঙ্গে সর্বদা থাকিব। তুমি ইঠ্টগো্ঠি করিবে, আমিও করিব। 
ইত্যাদি। 

এইবূপ ভজনে ভক্তগণ সেই মাধুধ্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্যামস্ুন্দর, 
সেই বনম।লী, সেই নটবর, সেই রসরাজকে খেলার সঙ্গী করিতে 
পারেন । যাহার! প্রো জগদ্যাপী নিরাকার পরমেশ্বরকে ভজনা 
করেন, তাহারা বড়লোক, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিন্ত- মুর্খ গোপিগৰ 
বলেন যে--. 

হাদ"সিংহাসনে রসের বালিস। 
শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস ॥ 

অর্থ(ৎ তোমাকে হৃদয়ে করিয়া শয়ন করিব, যেমন স্ত্রীলোক পত্ভিকে 
কি উপপতিকে লইয়! করিয়! থাকে । 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রম গৌণ সাত প্রকার ও মুখ্য চারি 'পকার। গৌণ 
সাত, ঘথা-স্থাস্ প্রভৃতি । এই সমুদয় রস দ্বার] ফিূপে ভজন করা যায়, 


প্রেম ভজন ১৮৩ 


পরে বলিতেছি। মুখ্য যে চারি রস, অর্থাৎ দাশ্য সখ্য ইত্যাদি, ইহার আভাস 
পূর্বে দিয়াছি! আর বোধ হয় ইহার তথ্য ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন। 

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত ছুইটি বস্তর প্রয়োজন, যথা--নায়ক ও 
নায়িকা, বা ভগবান ও ভক্ত । আপনারা জানেন, নায়ক নায়িকা কত 
প্রকারের আছেন । নায়ক সুন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পর্ডিত 
আছেন ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন গ্রকূতির ইত্যাদি। 
এখন শ্রীকষ্কে ইহার একটি নায়ক করিয়! বিচার করা হউক । 

যদি শ্রী নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমর! তিন প্রকারের 
শ্রী পাইতেছি, যথা প্রথম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ । ইনি কিরূপ, না 
বনমালী, সরল, প্রেমভিখারী, প্রেমিক ইত্যাদি । দ্বিতীয় মথুরার শ্রীকুষ্ণ। 
ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী, শাসনকর্তা, রাজ।। তৃতীয় ছ্বারকার 
কষ । ইনি মহাসংহারী, স্ত্রী, পুত্র, পৌব্র, পিতা, মাতা, ভগিনী 
প্রভৃতি পরিবেষ্টিত । যদিও তিন জনেই শ্রীকৃষ্ণ, তথাচ তাহাদের প্রকৃতি 
অনেকে বিভিন্ন । কাজেই ইহাদের ভজনও সেইরূপ পৃথক পৃথকৃ। 
শ্ররাধিকার ভজনীয় যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাহার ষে ভজন, তাহা মথুরার 
কষ্ণের ভজন হইতে পারে না। শ্রামতী রাধিক1 তাহার শ্রীকুষ্ণকে প্রেম 
পিয়। প্রেমভিক্ষা করেন । ইহার আর কোন পাধ নাই, ভজন নাই। 
তিনি কৃষ্ণকে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, শ্রবণ করুন-_- 


দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, টাঁদমুখ না দেখিলে, 
মরমে মরিয়া আমি থাকি ॥ 
দুই বানু প্রনারিক্না হাদি মাঝে আকষিয়া, 


নয়নে নয়নে তোমায় রাখি | 
শ্রীমতী রাধা যেরূপ নায্বক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কালার্টাদ 
ঠিক তাঁই। ইহার হাতে দণ্ড নাই, আছে বাঁশী; মাথায় পাগ নাই, 
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আছে চূড়া । অর্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন না, মুগ্ধ করেন) 
তাহার আর কোন কাজ নাই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দ 
ভোগ করা । 

শ্রীমতীর মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে, শ্রীকুষ্চ আসিবেন। এই ভাব মনে 
উদয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন-- . 

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে ও রসিয়া। 
পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রীরু্চ আসিবেন এই আনন্দে সখীকে বলিতেছেন, 
“সখী! কুষ্ণ যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব 
বল দেখি? আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, পশ্চাৎ 
ফিরিয়া চলিয়া যাইব 1৮ এখন পরাৎ্পর পরমেশ্বর সম্বদ্ধে কি একপ 
ভজনা করা যায় যে, সেই নিরাকার পরম-ঈশ্বর ষখন আমার বাড়ী 
আসিবেন, তখন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া! যাইব? তা 
হইবে না, সে একেবারে বাতুলের কাধ্য হইবে । আমরা এখনি দেখাইব 
বে, এনব্ূপ ভাবোল্লাস কুন্জার সম্ভবে না, রুক্সিণীরও সম্ভবে না,-এই রস 
বারা কেবল ব্রজের ধক ভজনা কর। যায় । অতএব যেরূপ নায়ক 
হইবেন, তাহার ভজন-প্রণালীও তাহার উপযোগী হওয়া চাই,--নতুবা 
সে ভজন ভগ্তামি হইবে। ধাহারা পরাৎ্পর পরমেশ্বরকে মিবেদন 
করিষেন, তাহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে করিতে হইবে । 
মথুরায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই। 

তাহার পরে মখুরার শ্রীরুষ্চ। ইনি রাজ্যেশ্বর, ইহার এশ্বধ্যেব সীমা 
নাই। ইহার নিকটে যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে মথুরাবাসীর! এখবধ্য 
চাহিবেন, প্রেম নহে; আর এশ্বধ্যই তিনি দিদা থাকেন, মথুরাঁবাসীরা 
গ্রেমের ধার ধারেন না। আর কি, নাঁতিনি অপরাধীকে ঘণ্ড বা 


লীল। ব্যতীত প্রেম হয় না ১৮৫ 


মাজ্জনা করিতে পারেন । ব্রজের গোপীর প্রার্থনা বা নিবেদন উপরে 
দিয়াছি। এখন মথুরাবাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এটি বিগ্যাপতির 
গীত-_ 
মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোমায় । 
আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এ দেহ সমপিল, 
দয়া করি না ছাড়িবে আমায় ॥ 
গণইতে দোষগুণ, গুণলেশ না পাওবি, 
ষবে তুমি করিবে বিচার । 
তুমি জগন্নাথ, জগতে বলাইয়াছ, 
“জগ ছাড়া নহি মুই ছার? | 
বিদ্যাপতি বলিতেছেন, “শ্রীরুষ্ণ! আমি তুলসী তিল দি আমার 
এই দেহ তোমার পাদপন্মে একেবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ 
করিও না। অবশ্ত যখন তুমি দোষগুণ বিচার করিবে, তখন আমার 
কোন গুণ পাইবে না। কিন্ত তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই 
জগতে বাস করি, আমাকে তুমি একেবারে ত্যাগ করিতে পার না 1” 
উপরে ছুই প্রকার কৃষ্ণ দ্রেখাইলাম, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ ছুই 
প্রকার নহেন। শ্রীকষ্চ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি 
পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, “হে কৃষ্ণ ! আমার পাপ মাঞ্জন। কর,” তাহার 
কষ দণ্ডধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর যিনি বলেন; 
“তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি,” তাহার কষ আর এশর্ধ্যশালী 
পাগবাদ্ধা হইতে পারেন না, তাহার কৃষ্ণ রাখাল-রাজ! ইত্যাদি । 
ধাহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেম-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাহার! 
ব্রজবাসী। তাহাদের লীলাময় স্বন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন । খধীাহার। 
শীভগবানের নিকট পাপ-মাঞ্জনা, মুক্তি প্রভৃতি, কি কোন আধ্যাত্মিক 
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এশ্বর্য্য, যথা অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি . কামনা করেন, তাহারা মথুরার লোক । 
তাহাদের ঠাকুর স্থন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন, কি 
তেজোময় হউন, ইহাতে আইসে যায় না। ধাহারা শুদ্ধ সাংসারিক 
উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার বাসনা করেন, তাহারা দ্বারকার লোক । 
তাহাদের ঠাকুরও যেরূপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । 

শাক্ত মহাশয়গণের শ্রীদুর্গা যেরূপ, বৈষ্বগণের দ্বারকার কৃষ্ণ 
সেইরূপ। ছুর্গাপৃজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহি, পুত্রং দেহি 
ইত্যাদি । দ্বারকার কৃষ্ণও সেইরূপ, ধনবর, পুত্রবর ইত্যাদি দিয়া 
থাকেন। অতএব ধাহারা নিরাকারবাদী, অথচ বলেন, ঈশ্বরের প্রেম 
সর্ধবোচ্চ সাধনা, তাহাদের কথার মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাময় 
বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভগবানের সহিত 
ইষ্টগোষ্টি চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ব না মানিতে পারেন, কিন্ত 
তাহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই । তবে এই মাত্র 
বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা 
করিয়াছিলাম। তাহাতে তাহার নিকটে ঘেষিতে পারি নাই, তিনি 
চিরদিন সমান দুরে ছিলেন । 

আবার নাগর উপরি-উক্ত তিন প্রকার কেন, বন্থপ্রকারের হইতে 
পারেন। এমন কি ব্রজের, কি মথুরার, কি দ্বারকার রুষ্ণেরও নানা রূপ 
আছে, ইহা! ক্রমে দেখাইতেছি | 

সাতটি গৌণ রস, যথা-_হাম্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বীভৎস, রোড 
ও ভয়ানক ॥ 

১। হাশ্ত। ইহার অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, উদ্দীপক কৃষ্ণের বিদূষক। 
ভক্তগণ শ্ররুষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন, স্থতরাং শরীরকে মধুমনল 
নামক একটি বিদুষক দিয়াছেন। ইনি একট ব্রাক্গণ যুবক, অত্যন্ত 


করুণরস ১৮৭: 


পেটুক, দিবানিশি শ্রীকুষ্তকে ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেন। বড়াইকে 
দেখিয়া ডাকিনী ভাবিয়া মৃচ্ছিত হয়েন। কখন বা শ্রী স্বয়ং বিদূষক 
হয়েন। এইবপে শ্রীরুষ্ণকে বিদূষক সাজাইয়া তাহার ভক্তগণ আনন্দে 
আকুল হয়েন। 

২। বীর। টবষ্তবগণের মধ্যে ধাহারা বীররস দ্বার ভজন করেন, 
তাহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীরুষ্ণকে অবলম্বন 
করিয়া কথন কখন ভক্তগণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু ধাহারা 
এক্তিশউপাসক তাহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন । যেমন শুত্ত-নিশ্ুস্ত 
কাহিনী ইত্যাদি । 

৩। করুণরস। ভক্তগণ শ্রীরুষ্ণকে কান্দাইয়া থাকেন, কখনও 
দয়তে আর্জি করিয়া থাকেন। দুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। 
শরীক মথুরায্র যাইবেনঃ আর বুন্দাবনে আসিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ মথ্রায় 
গমন করিলেই যশোমতী নানা কৃচিস্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন । 
তিনি ধনিষ্টা সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা পদ-- 

ছুদিনের তরে, যাবে মথ্রানগরে, 
যাবার বেলা কেন কান্দিল? 

তিনি বলিতেছেন, “সখি ! মথরায় রুষ্ঙ গেল, কালি আমিবে বলিয়া 
গেল, তবে যখন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন কান্দিল 
কেন?” কথা এই, শ্রীুষ্ণ জানেন যে, তিনি আর আসিবেন না, আর 
এই কথা! জননীর নিকটে গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্ত যখন জননীর 
নিকট বিদায় হয়েন, তখন ধে্ধ্য ধরিতে পারিলেন না, কান্দিয়া 
ফেলিলেন। অবশ্য ভক্তগণ এই লীল! মনে করিয়া দ্রবীভূত হয়েন। 

শ্রীভগবান কিরূপ স্েহশীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার আর একটি 
কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তেরা এইরূপে শ্্রীরুষ্ণের করুণ-হৃদয় বর্ণনা 
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করিয়৷ ভক্তিতে গদ্গদর হয়েন। দেবকী কৃষ্ণকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া 
আনিয়াছেন। কৃষ্ণ অস্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাহার 
সম্মুখে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাতে 
লইয়া বলিতেছেন, “কৃষ্ণ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা মাগী 
যশোদা নাকি তোমাকে ননী খাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড় 
ভালবাসিতে। আজ আমি তোমাকে সেইরূপ ননী খাওয়াইব 1” এই 
কথা বলিয়া ননী লইয়া কৃষ্ণের মুখে দিতে গেলেন, আর শ্রীভগবানের 
বদন একেবারে আন্ধার হইয়া গেল। কারণ তখন তাহার ছুঃখিনী 
জননীর ও তাহার প্রেমের কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয় 
ও গুদাধ্য দেখাইবার আর একটি মাত্র কাহিনী বলিব। 

মুনিগণের মধো বিচার হইতেছে, কে বড় মহাদেব, ত্রন্ষা, না কষ? 
ইহা সাবাস্ত করার ভার পাইলেন ভৃগুমণি। তিনি অগ্রে ব্রঙ্গার 
ওখানে গেলেন। ব্রঙ্গ! তাহাকে আদর করিলেন, আর ভূগু তাহাকে 
গালি দিতে লাগিলেন । ইহাতে ব্রদ্ধা ক্রু হইয়া তাহাকে বধ করিতে 
আসিলেন, পরে নারদের অনুরোধে ভাভাকে ছাভিয়া দিলেন । ভগ 
পরে মহাদেবের ওখানে গমন করিলেন, যাইয়া “তুমি ভাঙখোর, উলম্ন, 
কাগুজ্ঞানশৃন্য” ইত্যাদি বচনে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাদেব 
ত্রিশল লইয়া ভূগুকে বধ করিতে আসিলেন। আর ভগবতী তাহার 
হাত ধরিলেন। 

পরে তিনি শ্রীকফের ওখানে গেলেন । যাইয়াই তাহার হদয়ে পদাঁঘাত 
করিলেন । অমনি শ্রীরুষ্ণ অতি ব্যস্ত হুইয়! উঠিয়া ভৃগুর হাত ছুইথাঁনি 
ধরিয়া অতি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, “মুনিবর ! আমার অপরাধ 
ক্ষমা কর, অবশ্ত তোমাকে আমি উপঘুক্ত সমাদর করি নাই। আমার 
কঠিন হৃদয়ে তোমাব কে।মল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে।” : ইহা 


কষ্ণলীলার পালা - ১৮৯) 


খলিয়। তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সেবা! করিতে লাগিলেন । 
সেই ভূগুপদচিহ্ন শ্রীরুষ্ণের ভ্বদয়ে একটি অতি সুন্দর শোভা হইল। 
ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন ঘে, শ্রীরুষ্ণের যত ভূষণ আছে, 
তাহার মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন সর্ধপ্রধান। 

৪| অদ্ভুত। এই রসের দ্বারা 'প্রধানতঃ নিরাকারবাদিগণ ভগবানের 
ভজনা করিয়া থাকেন। ধাহার। নিরাকারবাদী তাহারা নাস্তিক হইতে 
এক সিড়ি উপরে ৷ তাহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষি, ভাঁহা কেবল 
তাহার স্ষ্টি-প্রক্রিয়া লইয়া, সুতরাং তাহার। অদ্ভুতরসের সাহায্যে 
ভগবানকে উপাসন1! করিয়। থাকেন। একটি কীট এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষে 
দেখা যায় না। কিন্ত যন্ত্রে দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুদ্র তবু তাহার 
জীবনযাত্রা দ্রিব্য চলিতেছে । অমনি ভক্ত বলিবেন__অদ্ভুত ! বিজ্ঞানবিদ্‌ 
বলিবেন, এক সেকেণ্ডে একটি ধুমকেতু সহশ্র ক্রোশ ভ্রমণ করে । অমনি 
কষুত্র জীব শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়৷ একেবারে মোহিত হইলেন । 

গৌণ-রসের মধ্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অস্ডুত দ্বারা শক্তি-উপাসকগণ 
( ধাহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা! করেন ) 
এইরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের 
মাধুর্ধ্-উপাসক, স্থতরাং তাহাদের গৌণরসের মধ্যে হাস্ত আর করুণ 
ব্যতীত অগ্ত রসের সাহাধ্য প্রয়োজন হয় না। শক্তিউপাসকগণ 
শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমুদয় অভদ্র রসের কেন 
আশ্রয় লয়েন, তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না।* মনে ভাবুন, 


* শত্তি-উপাসকগণ সাধনদ্বারা কুলকুগুলিনী--ধিনি নি্রিতি আছেন,--তাহাঁকে 
জাগরুক করেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বলেন শ্রীমতীর কৃপালাভ করা, কি প্রেমলাভ 
করা। র্রীষ্কারা কুলকুগুলিনী জাগরুক করেন কাহার অষ্টসিদ্ধি পান, আর বাহার 
শ্রীমতীয় কৃপালাভ করেন তাহারা কৃষ্ণপ্রেম পান। 
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ভক্তের শ্রীভগবানের গলে মুগ্ডমালা, শিরোভূষণ সর্প ইত্যাদি । বীভৎস রস 
শ্রীভগবানের ভজনায় কিরূপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না । বীভৎস 
কি রৌদ্ররস দ্বার] যে শ্রীভগবানের ভজনা হইতে পারে, উহা! আপাততঃ 
মনে ধরে না। কিন্তু আমর! চক্ষে দেখিতেছি, ভগবানের গলায় মুও্ুমালা, 
গান্রে মনুষ্যরক্ত ইত্যাদি । তবে বীভত্স-রস দ্বার! প্রকৃত ভজন হয় না 
সে ঠিক। ধাহারা এইরূপ ভজনা করেন, তাহাদের উদ্দে্ঠ ভগবদ্‌- 
প্রেম আহরণ নয়--শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা । বোধ হয় সেই নিমিত্ত 
তাঁহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় না। 

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই । রসশাস্ত্েব 
মন্দ আমর! ভাষা-কথায় প্রকাশ করিতেছি । ধাহারা ইচ্ছা! করেন শ্রীরূপ 
গোস্বামীর “উজ্জ্বল নীলমণি” পড়িতে পারেন । আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, 
প্রভু গম্ভীরা-লীলায় যে সমুদয় রসের চর্চা করেন, তাহারই আলোচনা 
করা। এখানে মাথুরের পাল দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের 
মন্ম প্রকাশ পাইবে । 

ভত্তগণের ভজন সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীল। দ্বারা অনেকটা পালা 
বিভক্ত হইয়াছে । যথা--পূর্বরাগ, মিলনঃ মান, মাথুর, নৌকাখণও্ড 
ও দাঁনধণ্ড। এই সমুদয় প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন 7 
কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গমীরায়। নদীয়ায় মাখুর, 
দান ও নৌকাখগ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব এবং গম্ভীরায় প্রধানতঃ 
্রীরুষ্ণবিরহ ও মান। দাঁনখণ্ড চক্জশৈধরের বাড়ী রুষ্ণষাত্রার দিবস 
দেখান হয়, নৌকাথণ্ড তাহার পরে ও মাথুর সন্্যাসের কিছু পূর্বের 
আপনার বাড়ীতে । নীলাচলে যে রাস-রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠক 
পূর্বে অবগত হইয়াছেন। তবে এ সমুদয় আবার গম্ভীরায় আরে! 
পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়ীছলেন। এখস মাথ্রের পালা একবার 


মাথুর ১৯১ 


আলোচনা করুন। শ্রীনবন্ধীপে প্রভু মাথুরের পাল! আরম্ত করেন 7৮ 
তাহার পর শ্রবণ করুন--- 
অন্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাবই 
ভাবই পুরত পীরিত। 
কাহ। মোর প্রাণনাথ লই যাও হে 
ডারি মোরে শোকের কুপে। 
কো পুন বারণ) বোলে নাহি এছন, 
সব জন রহল নিচুপে | ইত্যাদি 
অর্থাৎ প্রভূ অন্ত্রর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, 
“হে অন্তর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া! যাও আমাকে শোকে 
ডুবাইয় 7” আবার সঙ্গীগণকে বলিতেছেন, “তোমরা যেচুপ করে 
রইলে, কথা কও না, কৃষ্ণকে যে নিম্বা গেল দেখছ ন! ?” ইত্যাদি । 
এইবূপ নৌকাখণ্ডের ও দানখণ্ডের পদ দ্বারা জান যায়, প্রভু এ 
সমুদয় কিরূপে প্রকাশ করেন। রাখালরাজ মথুরার রাজা হইয়াছেন, 
সেখানে তাহার নিকট ব্রজের গোগীগণ গিয়াছেন। দেখেন কৃষ্ণ রাজা 
হইয়া বসিয়া আছেন। গোপীগণ বলিতেছেন, যথা গীত-_ 
র/জসেব! বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না। 
( আমর] ) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন, 
( শ্লোক শাস্ত্র) ( তন্ত্র মন্ত্র) জানি ন1। 
অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি কি রাজসেব। ভালবাস, তাহা ষদ্দি হয়, 
তবে আমাদের উপায় কি? আমরা মূর্খ, কাঙ্গাল, আমরা রাজসেব৷ 
কোথা পাব? আমরা বক্তৃত। দ্বারা, কি শ্লোক ছারা, কি রাজভোগ 
অর্থাৎ ভাল বসনভূষণ হ্বারা কিরপে তোমার সেবা করিব? পরে 


শুনুন-- 
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রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা । 
( আমর! ) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না । 
আমাদের রাজপাট কদন্বতলা, সে বনের রাজা চিকণকাল। 
রসসিংহাসনে রসের বালিস, শোয়াতাম তাকি জান না। 
ব্রজে আমর সবাই সরল, - আমরা লৌকিকতা৷ জানি না ॥ 
এই গেল শ্রীভগবানকে রসের দ্বারা ভজন করা। গোপীর৷ 
বলিতেছেন, “ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমার খোসামোদ 
করে, তাই তুমি ভূলে যাও? তোমাকে হীরামুক্ত1! দেয়, আর তাই 
তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের যে সরল ভালবাসা, তাহা 
তোমার ভাল লাগে না? ছি। 
ইহা শুনিয়া সভাসদগণ হাসিলেন, কষ্চও সুখে মধুর হাসিলেন, 
কারণ তিনি সভাসদগণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর 
অসরল সভাসদগণ স্তুতিবাক্যে বড় মজবুত । স্বার্থসাধন নিমিত্ত মুখে 
কেবল দয়াময় দয়াময় বলিতেছেন । মুখে 'পাপ পাপ” বলিয়া দৈন্য 
দেখাইতেছেন, কেন না রাজাকে তুষ্ট করিয়া কিছু স্থার্থসাধন করিবেন 
গোগীগণ ঠিক ইহার বিপরীত, তাহারা ইহার কিছুই করেন না। পরে 
তাহারা আবাঁর বলিতেছেন, যথা পদ-_ 
দেদে দে মোদের চূড়া দে। 
( চূড়া ত মথুরার নয়) ( চুড়া ত আমাদের দেওয়া! ) 
( চূড়ায় মথুরা ভূলবে না 1) 
(চূড়া দে মূরলী দে) ( শুন রাজেশ্বর হে) 
আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দে। 
জীব চিরদিন শ্রীভগবানকে রাজরাজেশ্বর বলিয়া! ভজন? করিয়াছে । 


পাপা পপ পপর পলা আপা 


॥ *: আপনারা দেখিবেন জগতের ভগবান এইরূপ । 





দাস-ধত ১৯৩ 


ব্রজগোপীগণ প্রথমে তাহার রাজমুকূট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া চূড়া 
দিলেন, হাতের দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মূরলী দিলেন। এখন মথুরায় 
তাহাকে রাজবেশে রাজ-পদে দেখিয়া গোগীগণ কাজেই তাহাকে বিদ্প 
করিতেছেন ; বলিতেছেন, “তুমি যদি রাঁজা হবে, তবে চূড়া, মুরলী আর 
আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও । কারণ উহাতে ত তোমার আর 
প্রয়োজন নাই । যেহেতু মথুরার লোক বাশীতে তুলিবে না । তাহারা 
প্রেম চাহে না।” যাহাদের সর্বদা ভয়, ভগবান তাহাদের উপর রাগ 
করিবেন । তাহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাহার বিগ্রহ 
আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, করযোড় করিয়৷ কথা না বলিলে 
রাগ করিবেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । কিন্তু ধাহার! শ্রীভগবানকে একটু 
প্রতি করেন, তাহারা তাহার বদনে গাভীধ্য দেখিলে সেটা 
অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় র্লেশ পান। কারণ তাহাদের ভগবান 
হাস্যময়, রসিক, করুণাময়, স্েহশীল, প্রেমের কার্গাল। 
এখন শ্রবণ করুন, গোগীগণ তাহার পরে শ্রীভগবানকে কেমন 
বিদূষক লাজাইলেন। ব্রজগোপীগণ আবার বলিতেছেন,-“হে রাজ- 
রাজেশ্বর ! আমর তোমাকে ব্রজে ধরিয়! লইয়া যাইব। কারণ আমরা 
বুঝিতেছি যে, এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই। 
সভাসদগণ। তোমরা পলীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমর মুর্খ । 
তোমরা বলিতে পার যে ত্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া লইয়া 
যাইবে । কিন্ত তোমাদের প্রাণে কি ভয় নাই? ধাহার ইচ্ছায় 
এই ত্রিগ্োক নষ্ট হয়, তাহাকে এরূপ অপমান বাক্য বলিতেছ? 
গোগী। আপনারা রাজাকে ভয় করেন, আমর! ভয় করি না, কারণ 
আমাদের কোন প্রার্থনা নাই । আমর! জানি উহার যে ক্রোধ 
সে হাস্তময়। তাহাতে ধার নাই । বিশেষতঃ উনি নিজ হাতে 
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এক দাসখত লিখিয়। আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, 
আমাদের যে প্রধান! শ্রীমতী, তাহার নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য 
উনি তাহার দাস হইলেন। সেই খতের বলে, আমরা 
শ্রীমতীর দাসকে ধরিয়া লইয়! যাইব | 

কৃষ্ণ। বোধহয় এ তোমর1 মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমি দাসখত 
লিখিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না। 

গোগী। এই দেখ তোমার দাসখত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে। 

কৃষ্ণ । তোমর1 ষে মিথ্যাবাদী তাহা এই এক কথায় ধরা পড়িয়াছ। 
কারণ আমি আদৌ দম্তখত করিতে জানি ন। সে অতি 
লজ্জার কথ। সন্দেহ নাই । কিন্তু লেখাপড়1 শিখিতে আমার 
স্থবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে গরু রাখিতাম, পাঠশালায় যাইবার 
সময় কোথা ? তবু একবার গিক়্াছিলাম, বেশী দূর শিখিতে 
পারি নাই। প্রথম আথর “ক” হইতে বেশ লিখিলাম। তাহার 
পর যখন “ধ”-এ আঁসিলাম, তথন গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। একটার 
আকড় ডাহিনে, অপরটার বায়ে-এই আমার গোল বাধিয়া 
গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পারি না, কোনটা “ক* আর 
কোনটা “ধ”*। তাহার পরে এখন রাজা হ্ইয়াছি, লেখাপড়া 
শিখিবার আর এখন প্রয়োজন নাই । 

উপরে ক্ণ-যাত্রার যে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া 

থাকে । কৃষ্ণ উপরের কথাগুলি অতি গান্ভীর্য্যের সহিত বলেন। তিনি 

বলেন কিনা, “আমি শ্রীভগবান, ক আর ধ ঠিক করিতে না পারিয়া 

বর্মাল। শিখিতে পারিলাম না। আর তখন দর্শক সভালদগণ হান্তরসে 

ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েন, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাহাদের ক্মতিশয় 

আকর্ষণ বাড়ে । 
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এই কাহিনীর শেষ পর্যযস্ত বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। গোপীগণের 
সহিত মথুরার রাজ শ্রীকুষ্ণের যখন এইরূপ বাকবিতণ্ডা হইতেছে) তখন 
তাহার রাণী কুজা তাহার বামে বসিয়া এ সমুদয় শুনিতেছেন। তিনি 
আপনাকে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন। কারণ তিনি রাজ- 
রাজেশ্বরের পত্বী, স্থতরাং যখন মলিনবসন! গোপীগণ আসিয়া কৃষ্ণের 
সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি আশ্চষ্য হইলেন। 
ভাবিলেন, মহারাজের এই সমুদয় নীচ লোকের সহিত ইষ্টগোঠি করা 
তাহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীকুষ্ের 
অভিপ্রায় যে, মখুরাবাসিগণকে গোগীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্রকৃতই 
কুজা! উহা দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তীহা'র পুনর্জন্ম 
হইল। তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কৃষ্ণের অগ্রে ঈাড়াইয়। 
করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, ঘথা পদ-_ 
এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন | 
যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ ॥ 
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র জানি ন! হে রাধাকাস্ত, 
এ দাসীরে ন। হইও ভ্রান্ত। 
কোরো না হে অন্য যুক্তি? চাই না কিছু মোক্ষ মুক্তি, 
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন ॥ 
যেন, জন্ম হয় গোপকুলে বুন্দাবনে বসতি । 
রাধাকুষ্ণ মনাভীষ্ট হই না! যেন বিস্থৃতি ॥ 
কিঞ্চিৎ করি যাচিঞা তব নেত্র রঙ্গে ৷ 
চিরদিন থাকি যেন সঙ্গে ॥ 
শ্রীরাধারে লয়ে বামে, বসবে যখন নিধুবনে, 
কপা করি এ অধনীর মাথায় দিও শ্রীচরণ ॥ 
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মথুরার রাজা, কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন, দণ্ডধারী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু কুজ 
তাহাকে তখন নন্দের নন্দন বংশীবদন বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, 
অর্থাৎ কুজ্া সম্মূখের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ব্রজের গোপীভাব 
পাইয়াছেন। শ্রীরুঞ্চ একটু হাসিয়া! বলিতেছেন, তুমি বৃন্দাবনে থাকিতে 
চাও সেখানে ত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি দরিদ্র! বিশেষতঃ 
দেগিলে ত তাহারা পল্লী গ্রামের লোক, তাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই । 

কুজা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি 
আমি হতভাগ্য, আব তাহারা ভাগ্যবতী । আমি যথেষ্ট ধন পাইয়াছি 
বটে, কিন্তু তাহারা ধনীকে পাইয়াছে । আমি ধন পাইয়াছি, ধনীকে পাই 
নাই, _পাইবার চেষ্টাও করি নাই। 

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ব নিহিত আছে। ধথা--প্রথম 
তত্ব এই যে, রসাশ্রমে কিরূপ শ্রাভগবানকে ভজনা করা যায়? দ্বিতীয়, 
ভজন মানে কি? তৃতীয়, মথুরার ও ব্রজের ভজনের বিভিন্নতা কি? 


ইত্যাদি। 


নবম অধ্যায় 


মান 


এইরূপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ 
পাওয়া যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব । শ্রীরুঞ্চ বহুবললভ, তাহার 
অন্নগত নাগরী অগণন। আর তাহাদের সকলের সর্বস্ব তিনি, 
কাজেই মান হইবার কথা । মনে ভাবুন, শ্রীরুষ্ণের উপর মান করায় 
গোপীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায় না । কারণ, মানের ভিভ্তিত্ুমি 
প্রেম । যেখানে প্রেম, সেখানে মান । না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান 
সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িকা ক₹ষ্চের উপর ক্রোধ করিয়। 
তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাহাকে কটু বলেন, তাহার 
এইরূপ ব্যবহারে প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীকঞ্চের নিতান্ত অগ্ুগত, 
কি শ্রীরুষ্ণ তাহার প্রাণ । 

গম্ভীরায় (প্রভু বসিয়া আছেন, বদন অতি প্রফুল্প । স্বরূপ রামরায় 
মনে মনে ভাবতেছেন যে, না জানি ও্রভু ক্ষি ভাকে বিভাবিত। এমন 
সময় প্রভূ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, “সখি ! বড় শুভ সংবাদ, 
অগ্ঠ শ্রীুষ্ণচ আদিবেন, শীঘ্র তাহার আয়োজন কর।” এখন, *শ্রিয্কতম», 
রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন 
কি? তাহার আয়োজন শয্যা প্রভৃতি । প্রভু বলিতেছেন, “মীন 
কুক্ুমচয়ন কর, চন্দন চুয়া সংগ্রহ কর, মালতীর মালা গাথ। দেখ 
সথি! শ্রীকষ্চ বড় পাখীর গীত ভালবাসেন, বুন্দাবনে শুকসার্িকে 
ংবাদ দাও । তাহার! এই কুঞ্জ ঘিরিয়া বন্ধক | বন্ধু আইলে তাহারাই 


১৫ 
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অগ্রে তাহাকে সম্বর্ধনা করিবে। আর মযুরমযুরীর নৃত্য নিতাস্ক 
প্রয়োজন।”৮ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, “আমি 
আর তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরা ত জানো। কৃষ্ণ আসিতেছেন, 
তাহার উপযুক্ত বাসব-সঙ্জা কর।” ইহাকে বলে "বাসক-সজ্জা” | ইহার 
একটি গীত শ্রবণ করুন। 
শ্রীমতী বলিতেছেন-_- 
সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি, 
মন্দির কর আলা । 
“কুন্থুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া, 
গাথহে মালতী মাল! ॥ 
অগুরু চন্দন, কুস্থম আসন, 
সপুম্প লবঙ্গ ভাল । 
শুভ আলিপন, কুন্থম বিছানা, 
গাথহে কদম্ব মাল.| 
যমুনার বারি, পুরি হেম ঝারি, 
রাখহে শীতল করি । 
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি, 
নিকুঞ্জে বস্থুক ঘেরি ॥ 
হে কষ্চ-প্রাণ গোপীভাবে অভিভূত পাঠক ! এইরূপ হৃদয় মাঝারে 
বাসক-সঙ্জা করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত বপিয়া থাকিও। তিনি আইলেও 
পারেন, না আইলেও পারেন । কিন্তু আস্থন আর না আহ্থন উভয়েতেই 
তুমি আনন্দ পাইবে, এবং কিছু প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিবে। 
স্বরূপ, প্রতৃর ভাবের সহানুভূতি করিয়া বলিতেছেন, “বেশ ! আমরা 


বাসক-লজ্জা ১৯৪ 


বীণার স্থর বাদ্ধি। কিন্তু শ্রীমতি! সর্বাগ্রে তোমার বেশভূষা করা 
উচিত । তোমাকে এমন ভুবন মোহিনীরূপে সাজাইব যে বন্ধু একেবারে 
মোহিত হইবেন।” প্রসু (রাধাভাবে ), “না না, আমাকে সাজাইতে 
হইবে না। আমার ত সর্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে, আর ভূষণের স্থান 
কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই ।৮ যথা পদ-- 


হাম পরশমণি সখি তা কি জান না। 
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণ| ॥ 


প্রভু বলিতেছেন, “ধাহার পরশমণির পরশ হয়েছে; তাহার আবার 
ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস আমি ছিলাম লোহা, আর 
তিনি পরশ করিয়া আমাকে সোণা করিয়াছেন ।” স্বরূপ বলিলেন, “তবু 
নয়নে, হস্তে, কর্ণে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব ।” 
গ্রভু বলিতেছেন, “আমার গলার ভূষণ ত আছে, সে হ্যাম-নামের হার।” 
যথা পদ-_ 


আমি পরেছি শ্যাম-নামের হার। 
হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন । 
বদনের ভূষণ আমার শ্াম-গুণ-গান ॥ 
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ। 
নয়নের ভূষণ আমার বূপ-দরশন ॥ 
ধদি তোরা সাজাবি মোরে । 
কৃষ্ণনাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে 1* 
প্রভুর মুখে একটু দুঃখের ছায়া দেখিয়া স্বরূপ বুঝিলেন যে, কৃষ্ণের 


সন 








*এই পদটী প্রভুর নিজের বলিয়া খ্যাত । 


ও শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আসিবার বিলম্ব তাঁহার আর সহিতেছে না। তাই প্রভুর সে ভাব 
ফিরাইবার নিমিত্ত ্বব্ূপ এই গীতটী গাহিলেন ।-- 

আমার আঙ্গিনায় অ1ওবে যবে রসিয়।। 

পালটী চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥ 

স্বরূপ গ্রভৃকে বলিতেছেন, “কেমন সখি, তাহাই করিতে পারিবে তো ?» 

প্রভু প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন, বলিতেছেন “ভাই ! ও সব 
তোমাদের কাজ, আমার চপলতা ভাল আইসে না । আমি 

গাঢ় আলিঙ্গনে, ঘন ঘন চুম্বনে, 
ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ। 

“কুফ$ এখনি আসিবেন, ব্যস্ত হইও না”--এই যে সখীর আশ্বানবাক্য, 
ইহাকে বলে “বি প্রলন্ধা”। কিন্তু প্রভর মুখে আবার ছুঃখের ভায়। দেখা 
দিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না; প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্দিগ্ন হইতেছেন। 
শেষে, মুছু স্বরে “উন উন্ আরম্ত করিলেন । এই “উন্ছ উন” ক্রমেই 
ফুটিতে লাগিল । শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্লেশ ব্যক্ত করিতে 
লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া! ঈাড়াইলেন, স্বরূপ ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন । 
প্রভু বলিতেছেন, “সখি ! কই, কই তিনি ?” স্বরূপ বলিতেছেন, ণধৈধ্য 
ধর, এই এলেন বলে ।” 

ভু বলিলেন, “তবে আমি একটু নিদ্রা যাই*”, ইহা বলিয়া শ্বরূপের 
জানতে মস্তক রাখিয়া শয়ন কবিলেন, কিন্তু আবার তখনি উঠিলেন, 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন । বলিতেছেন, “সখি ! কই? কই? 
তিনি কই? তিনি কি আসিবেন নী? সখি! আমার সেই 
চন্দ্রবদন কোথা সখি! কোথা আমার চিতচোর, কোথা আমার 
রাসবিহারী, কোথা আমার নৃত্যকারী ? ইহাই বলিতে বলিতে রোদন 
করিতে লাগিলেন । স্বরূপ নানা রূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রত 
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একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, 
একবার উঁকি মারিতেছেন, একবার বাহিরে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতেছেন । পরিশেষে সহস্র সহত্র বুশ্চিক কতৃক দষ্ট ব্যক্তির হ্যায় 
ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভবে অভিভূত পাঠক 
মহাশয়! কৃষ্ণের আসিতে বিল হইলে এরূপ অধৈধ্য হইও, তাহা 
হঈলে তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ইহাকে বলে 'উৎকণ্ঠিতা? | 
প্রভুর তখন কি দশা হয়েছে; না 
গড়ে পাতের উপরে পাত, 
এ এল প্রাণনাথ-- 
বলিয়া চমকাইয়। উঠিতেছেন। কোন একটি শব্দ হইলেই অমনি 
“& বুঝি এলেন?” বলিতে লাগিলেন। পরে কুষ্ণ আসিবার আশা ভরসা 
গেল, তখন চত্রীদাসের পর-- 
দ্ুকান পাতিন়া, ছিল এতক্ষণ, 
বধু পথ পানে চাই । 
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি, 
চমকি উঠিল রা | 
পাতায় পাতায় 'পড়িছে শিশির, 
সতীরে কহিছে ধনি। 
বাহির হইয়া, দেখলে সজনি, 
বধুর বব শুনি ॥ 
পুন কহে রাই, ন! আসিল বধুঃ 
মরমে রহিল ব্যথা । 
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া) 
ভাঙ্গিব আপন মাথ! ॥ 


২২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ফুলের এ ডালা। ফুলের এ মালা, 
শেষ বছাইনু ফুলে । 
সব হইল বাসি আর কেন সই, 


ভাপাগে যমুনা জলে ॥ 


তুষি শ্রীঃ্ুষ্ণকে অভ্যর্থন। করিবার নিষিত্ত আয়োজন করিয়া, পরে যখন 
তিনি আইলেন ন। দেখিয়! রাগ করিয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিবে, 
তখন রলসিকশেখর শ্রীমতিকে যাহ। কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে স্ততি- 
বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদূর না করুন সেইরূপ কিছু করিবেন। 

হে পাঠক! রসেব ভজন শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া 
দেখইয়াছেন। ক্ষুদ্ধ জীব শ্রীভগবানকে “রক্ষমাং পাহিমাং” বলিয়া! ভজন 
করিয়া থাকে । এখন দেখুন, সেই জীব আপন ভাবিয়া তাহার প্রতি 
ক্রোধ করিয়া তাহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন! প্রভূ তখন সম্মুথে 
শ্রীরুষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন-এ দেখ আমসিতেছেন* অমনি 
বদন প্রফুল্ল হইল মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহ! ভাসিয়া গেল। তখন 
প্রভু চুপে চুপে স্বন্ূপকে বলিতেছেন, “ই দেখ বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া 
ভয়ে ভয়ে আপিতেছেন; আ'সভে সাহস হইতেছে ন1৮ তখন 
শ্রীরুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,_-“এসো বন্ধু, তুমি সচ্ছন্দে এসো, 
আমি বাগ করিব না। যে ছুঃথে রজনী কাটা ইঞ্জাছি তাহা আমার প্রাণ 
জানে । বল দেখি রজনী কোথা বঞ্চিলে ?” আবার বলিতেছেন, “একি ! 
তোমার বদনে তাম্ুলের দাগ কেন? ওমা এ আবার কি “ভয়ানক ! 
তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি, তুমি আমাকে বঞ্চিয়! 
আর কোথায় ছিলে । আর সেই পাপীয়পী আপনার সুখের নিমিত্ত 
তোমার বদনে দন্তাঘাত করিয়াছে । ছি! ইহা বলিয়া প্রতু মুখ 
ফিরাইয়া বসিলেন, অর্থাৎ রাধা “মান? করিলেন। 


নৌকাখণ্ড ২০৩ 


এখানে চত্তীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা! করিতেছে। 
ইহাতে সখিগণ শ্্রভগবানকে কিরূপ বিজ্রপ করিতেছেন তাহা৷ বণিত 
আছে। এই রসকে থেপ্তিতা” বলে। 
ছাঁড়হে চাতুরী ও নাগর রতিচোর। 
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর ॥ 
কোন ধনি উঠাইল নব অঙ্গরাগ। 
চুন্ধন দেওল ( টাদ বদনে ) তাল দাগ ॥ 
তাহার পরে বিদ্রুপের ছটা দেখুন। তাই চণ্তীদাস প্রতুর এত প্রিয়, 
তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্তীদাসের ন্যায় কাব আর জন্মগ্রহণ করেন 
নাই। 
শুন শুন বধু তোমায় বলিহারী যাই। 
ফিরিয়া দাড়াও তোমার টাদনুখ চাই ॥ 
আই আই পড়েছে মুখে কাজলের শোভা । 
ভালে সিন্দু বিন্দু মুনি মনলোভা ॥ 
হাদে হে নিলাজ বধু, লাজ নাহি বাস। 
বিহানে পরের বাড়ী, কোন লাজে এস ॥ 
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি । 
দুরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি ॥ 
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি। 
কে কোথা শিখালে তারে, এ হেন পীরিতি ॥ 
বড় ছুঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়া। 
চণ্ীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥ 
দেখুন, পরাৎপর-পরমেশ্বর, অন্ত ব্রজ্জাণ্ডের অদ্বিতীয়-অধীশ্বরের 
লাঞ্ছনা দেখুন। ভাল, তিনি কি এইক্প বিদ্রপে রাগ করেন? আপনি 
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বলেন কি? চণ্তীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্চি 
করিয়াছেন যথা-_ 
বড় ছুঃংখ পাইয়াছ রজনী জাগিয়া । 
চণ্ডীদাসের হিয়ায় শোও হে আসিয়া ॥ 

৯ত্ীদাস চড় চতুর, এই উদ্ষোগে শ্রীকৃষণকে হৃদয়ে পুরিলেন। প্রত 
বলিতেছেন, “সখি, উহাকে যেতে বল, আমি উহাকে চাহি না।” 
প্রভু রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের কথা বন্ধ করিয়া সথীকে 
বলেতেছেন, “আমি উহাকে চাহি না। আমি তাহা হইলে মরিব, 
বলিতেছ ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল, এরূপ নাগর আমি চাই 
না।” প্রত তখন দেখিতেছেন, যেন কৃষ্ণ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ 
মুঞ্চময়ীমানমনিদানং, পড়িয়া তাহাকে তুধিতেছেন। তখন কৃষ্ণকে 
বলিতেছেন “তুমি এই জয়দেবের শ্লোক যেখানে রজনী বঞ্চিয়াছ সেখানে 
যাইয়! পড়, এখানে কেন? 

পরে কৃষ্ণ কোনক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়। 
কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তখন “কালহাস্তরিতা” রসের সৃষ্টি 
হইল। রুষ্ণ গেলে তখন শ্রীমতী অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” 
বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । বলিতে লাগিলেন, য্থা-_ 

“সখি, যাবার বেলা কেন্দে গেল। 
আর ত ফিরে নাহি এলে! ॥” 

পূর্বে মাথ্র-লীলার কথা বলিয়াছি। এখন মানলীলার কণা! 
বলিলাম । ইহ ব্যতীত অন্থান্য লীলার আভাস দিতেছি, যথা আপনি 
কাণ্ডারী হইয়। ব্রজগোপীকে পার করিতেছেন। গোগীগণ কুলে 
ধবাড়াইয়। কাণ্ডারীকে বলিতেছেন-- 
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আমাদিগে পার করে দে। 
ও সুন্দর নেয়ে হে। ঞ্রু। 
আমাদের বেল! গেল সন্ধ্যা হলো, 
আমাদের বিকি কিনি সারা হলো, 
মোদের পারের কড়ি দিবার নাই । 
পার কর বাড়ী যাই ॥ ইত্য।দি ইত্যাদি । 
শ্রনিতাই যখন গৌড়ে প্রচার করেন, তখন বলিয়া বেড়াইতেন, 
“আমাদের গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয় ।” 
অর্থাৎ ভে জীব! আমাদের প্রতভৃর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি 
লাগেনা। 
আর একটি লীলা_-'দানখণ্ড । গোগীগণ বুন্দাবনে যাইতেছেন। 
অক্ষ পথ আগুলিয়া দাডাইলেন। বলিতেছেন, “তোমর। বুন্দাবনে 
মাইবে, তোমাদের দান কই ? দান না দিলে বুন্দাবনে যাওয়া যায় না” 
গোপীগণ। আমাদের দান দিবার মত কিছুই নাই । 
শ্রীরষ্ণ। তবে তোমর1 আত্মসমর্পণ কর। 
শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বুন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । এইরূপে কীর্তন করিয়া, ভক্তগণ নানা রসে 
শুভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন । কখন কাগ্ডারী ভাবে, কখন মহাদানী 
ভাবে, কখন নানাবিধ নাগরভাবে তাহাকে ভজন কবেন। ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ 
কবিগণ এই সমুদগ্স চিত্বহরণ-কীর্তুন স্ষ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম 
"[স শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন__- 
সাধন-কণ্টকী পথে ফুল ছড়াইলে। 


অর্থাৎ মহাপ্রভু ভজন সাধন অতি সুখকর করিয়া দিয়াছেন । 
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শ্রীকষ্ণলীলার কথ! আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এসব কি সত্য 
হইয়াছিল, না! কল্পনার হ্্টি? যে ভাগ্যবানের। শাস্ত্র মানেন, তাহারা 
বলেন, সব সত্য হইয়াছিল । ধাহারা না মানেন; তাহারা বলেন৮এ 
সমুদয় কল্পনার স্ষ্টি। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করুন। এই সমুদয় লীলা 
শ্রীকষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত, তাহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত | অতএব 
ইহা সত্য কি কল্পিত তাহাতে আসে যায় না। বিবেচনা! কর মান-লীল!। 
ইহা আলোচন। করিয়া, শ্রীরুষ্ণকে নান! ভাবে সাজাইয়া তাহার সহিত 
বহুক্ষণ ইষ্টগোঠী করা! যায়। আর ওরূপ ইষ্টগোঠী করার ফল--কৃষপ্রেমঃ 
যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলারই উদ্দেশ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
ইষ্টগোঠি করা, আর ভগবান লীলাময় না হইলে তাহার সহিত এরূপ 
ইষ্টগোগি করা যায় না। 

কিন্ত যদি প্রকৃতই এই সমুদয় লীলা ভক্তগণের স্থষ্ট হয়, তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভু সমুদয় কৃষ্ণলীলার সাক্ষী দিয়া উহা 
সত্য করিয়াছেন । 


দশম অধ্যায় 
প্রভুর অবস্থ। 


শম্ভীর] ভিতরে গোরা রায় জাগিয়৷ রজনী পোহায়। 

খেনে খেনে করয়ে বিলাপ খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাপ 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে কই নহি রছ পু পাশে। 

খেনে কান্দে তুলি দুই হাত, কোথায় আমার প্রাণনাথ । 

নরহরি কহে মোর গোর রাইপ্রেমে হলে! মাতোয়ারা ॥ 
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শ্রীভগবানের প্রেম জীবের সর্বাপেক্ষা বন্ুমূল্য ধন। শাঞ্ে দেখি 

যে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি 
আচরিয়া জীবকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সার্বভৌম প্রথমে যখন 
প্রেমে অচেতন অবস্থায় প্রতভৃকে দেখিলেন, তখন মনে এইবপ শিচার 
করিতে লাগিলেন--“শান্ত্রে যে ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিয়াছি তাহা তবে 
সত্য 1” প্রভু এ পর্যন্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিষা আসিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার শবীর দুর্ধবল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি লীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করিলে আর তাহা রাহিল না। যখন প্রভূ দক্ষিণ হইতে নীলাচলে 
আইলেন, তগনও তাহার পদতল পদন্মফুলের মত, আর তাহার অঙ্গ দিয়া 
চিরদিন যেমন হইত, সেইরূপ পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্ত্রপুরী 
আসিয়া গ্রভূর ভোজন কমাইয়া দিলেন প্রত অগ্রে একপ্রকার উপবাস 
করিতেছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তাহা ছাঁড়িয়া অদ্ধভোজন আরম্ত 
করিলেন। প্রভূ অর্দভোজন করিয়া প্র/ণ রাখিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় 
দুধবল হইলেন । বাস্থদেবের এই সম্বন্ধে একটা পদ আছে, থা 

সিংহদ্বার ছাডি গোর! সমুদ্রপথে ধায়। 

কোথা কষ কোথা কৃষ্ণ সবারে স্তুধায় ॥ 

অভি ছুরবল দেহ ধর! নাহি যাঁ়। 

আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমি গড়ি যায় ॥ 

দীঘল শরীর গোরা পড়ে যুরছায়। 

উত্তান নয়ন মুখে ফেন বহি যায় | 

চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায় । 

বাসুদেব ঘোষের হিয়! বিদরিয়া যায় ॥ 

এই একটি পদ বচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ভগবৎপ্রেম 

কাঁহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে । মন্দিরের সিংহদ্বার ছাড়িয়া 
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প্রভূ সমুদ্রপথে চলিলেন। যাইতে সম্মূথে একজনকে দেখিলেন। দেখিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“ভাই, কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার?” সে 
প্রথমে অবাক, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভুর 
মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটি অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই 
মাক মরিয়াছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর 
যাহাঁকে পাইতেছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আমার অমুক 
কোথা বলিতে পার ?” তাহার মুখে যেরূপ অবর্ণনীয় দুঃখের চিহ্ন 
দেখা যায়, প্রভুর মুখণ্ড সেইরূপ ছুঃখের ছাঁয়াবৃত। সেই পুত্রশোকাকুলিত 
মাতার প্রশ্নে লোকে যেরূপ কান্দিবে, এ স্থলেও সেই লোকটি প্রভুর 
প্রশ্নে সেইরূপ কান্দিল। একটু পরে প্রভূ সম্মুথে আর একজনকে দেখিয়া 
তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেও এরূপ কান্দিল। প্রভু এইরূপে 
লোককে জিজ্ঞানা করিতে করিতে ও কান্দাইতে কান্ধাইতে চলিয়াছেন। 
প্রভুর বনে ঘোর বিয়োগের রেখ! পড়িয়াছে, গলা শুষ্ক হইয়াছে, কথা 
বলিতে পারিতেছেন না । 

এপ্রিকে শরীর অতিশয় দুর্বল, এমন দুর্বল যে তাহাকে ধরিয়া লইয়া 
যাইতে হয়। আঁতি দীর্ঘকায়, তাহাতে অতি চুর্বল, হাটিতে গা 
কাপিতেছে। হৃদয়ে বিষের ন্তায় জ্বালা, কাজেই ফ্াড়াইয়া থাকিতে 
পারিলেন না, মৃচ্ছায় অভিভূত হইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। 
তখন তাহার দিব্যচক্ষু হইয়াছে, নয়নতার! উর্ধে উঠিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস 
একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখ দিয়া ফেনা বাহিয়া পড়িতেছে, 
আর কে ঘরঘর শব্দ হইতেছে । বাস্থদেৰ বলিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া 
সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হইবার কথাই বটে। পূর্বে 
বলিয়াছি যে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে 
দেখাইয়াছেন-। উদাহরণ খ্বরূপ উপরে এ চিএটি দিলাম। 


নাসিক ঘর্ষণ ২৩৯ 


বিবেচনা করুন ধাহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতান্ত 
নিষ্ুর না হয়েন, তবে তিনি এরপ ভক্তের অনুগত হইবেন। এইরূপ 
আর একটি লীলার আভাস পূর্বের দিয়াছি, এখানে উহা বিবরিয়া 
বলিতেছি। রঘুনাথদাস গোম্বামী তাহার স্তবাবলীতে উক্ত লীলাটা 
এইরূপ করিয়! বর্ণন। করিয়াছেন। একদিন প্রভু মন্দির দর্শনে গিয়াছেন। 
দ্বারী আসিয়! প্রতৃর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রভূ তাহাকে 
বলিতেছেন, “হে সখে ! আমার প্রাণকাস্ত কষ কোথা, তাহাকে আমায় 
শীন্্ দেখাও 1” প্রভু উন্মাদের ন্যায় এই কথা বলিলে, মুখ” দ্বারীর হৃদয়ে 
সরস্বতী প্রবেশ করিয়া, তাহার দ্বারা এইরূপ বলাইলেন, যথা--প্রভু 
আপনি আস্থন, আপনার প্রিয়তমকে শীদ্ত দর্শন করাইতেছি |” দ্বারী 
ইহ? বলিলে, প্রভু অমনি তাহার হাত খরিলেন, ধরিয়া! বলিলেন, “তবে 
আমাকে লইয়া চল, তাহাকে দেগাও 1” দ্বারী তাহাকে জগন্নাথের 
সম্মুখে লইয়া চলিল, যাইয়া বলিল, “এ দেখুন আপনার প্রাণকাস্ত।” 

পুত্র যাহার প্রাণ, এবূপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে 
ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্মাদ হইতে পারেন, এমন কি তাহার এমন ভ্রমও 
হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ষে, “আমার 
পুত্র কোথা, তাহাকে কি দেখেছ ?” এমন শোকাকুলা জননীও শোকের 
কিছুকাল পরে সান্বনা লাভ করিবেন, করিয়া সহজ অবস্থা প্রাঞ্চ হইবেন । 
প্রভুর এই যে “আমার কৃষ্ণ কোথা*_-এই অন্বেষণে প্রভুর চীরজীবন 
গিয়াছে, আর যতই অন্বেষণ করিয়াছেন, ততই এই তল্লাসম্পৃহা বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ইহাকে বলে “কষ্প্রেম?। প্রতু যেরূপ কষ্ণপ্রেম দেখাইয়াছেন 
এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। 
স্ত্রী স্বামীর নিমিত্ত নয়, জননী পুত্রের নিমিত্ত নক্খ আর কোন কবিও 
এরূপ প্রেম কল্পনা করিতে সমর্থ হন নাই। 


২১০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘষার কথা আছে। 
এই শির-ঘষা লীলা ভক্তগণ ভালবাসেন না। তাহাদের ইচ্ছা এই যে 
প্রভ্‌ এ লীলা ন! করিলেই পারিতেন। যাহা হউক এ লীলার কিব্ধপে 
স্ষ্টি হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন ষে, গ্রভূর নাসিকা 
ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে । তখন .ব্যথিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-“ইহা কি? ইহা কিরূপে হইল ?” ইহাতে প্রভূ একটু লজ্জিত 
হইলেন, আর ম্বরূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন; শেঘে বলিলেন, 
“উদ্বেগে গুহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্ত যাইতে পারি না, দ্বার 
তল্লাম করিয়া! বেড়াই, কিন্তু অন্ধকারে ছ্বার পাই না, তাই নাসিকাতে 
আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।” 
কথা এই-_ প্রভূ কৃষ্ণবিরহে জ্রজর। তিনি স্থির থাকিতে 
পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা 
যাইবেন, কি করিবেন, কোথা ষাইয়া বিরহ যন্ত্রণা হইতে শাস্তি পাইবেন, 
এই তখনকার চেষ্টা ও মনের ভাব । চরিতাম্ুত বলেন-_ 
এই মৃত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ । 
মনে পৃশ্ঠত। বাক্য হ। হ। হতাশ ॥ 
কাহা করে৷ কাহা পাঙ ব্রজেন্্রনন্দন। 
কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ 
কাহারে কহিব কথা কেব! জানে ছুঃখ । 
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥ 
এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা। দিবানিশি হা হুদ্জাশ, 
দিবানিশি আস্থর শাস্তিহীন । রাক্রিতে তাহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ 
নিজ নিজ স্থানে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাহাকে রাখিয়া চলিয়। গেলে, 
হঠাৎ ভাহার নিত্রা ভঙ্গ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবিরহানল জলিম্বা উঠিল, 


অর্ধ-ভোজন ২১৯ 


অমনি প্রভু উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা হইতেছে বাহিরে গমন করেন । সেই 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্ত দ্বার পাইতেছেন না। ইহার ফলে নাঁসিকায় 
আঘাত লাগিয় ক্ষত হইয়াছে । 

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর এই যে কৃষ্ণবিরহ ইহা স্ত্য না৷ 
কাল্পনিক ? যদি তাহার কষ্খবিরহ প্ররুত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে 
নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরূপ কোন রঙ্গভূমিতে প্রভূ-সাঁজিয়া 
কুষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে 
তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত ন11 কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ্‌ 
হয় তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না! লাগাই 
আশ্চধ্য । কথা এই, প্রভূর নানিকায় যে আঘাত লাগিয়াছিল ইহাই 
অব্যর্থ প্রমাণ যে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত 
একটি পরিমাপক যন্ত্রেেও কাধ্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর কৃষ্ণবিরহ 
কতখানি, এই ক্ষত দ্বারা তাহার কতক পরিমাণ পাওয়া াইতেছে। 

যখন স্বরূপ পাসিক। ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তখন উপায় স্থির 
করিলেন । সেই অবধি প্রতুকে আর একাকী শয়ন করিতে দেওয়া 
হইত ন1। প্রভুর পদতলে শঙ্কর সেই গম্ভীরায় শয়ন করিতেন। প্রভু 
একথানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রভুর পদ ছু'খানি আপনার 
হৃদয়ে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটা পদ শ্রবণ করুন।%* 
সে যে মোর গৌরকিশোর । মুরছি মূরছি পড়ে ভকতের কোর ॥ 
সোনার বরণ তনু হইল মলিন । দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ 
বচন না নিকসয়ে সে টাঁদবদনে |  অবিরল ধারা বহে অরুণ-নয়নে ॥ 
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া। পাষাণ শঙ্কর দাস ন| যায় মরিয়া ॥ 


কচ কৃফবিরহে প্রভুর কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা৷ এই ভক্তগণ যাহার! দিবানিশি 
সঙ্গে থাকিতেন, তাহাদের দ্বারা জান 'যায়। 


সপ 


একাদশ অধ্যায় 
গম্ভীর লীলার পুর্ববাভাস 


রজনি জাগিয়া গোরা থাকে । 
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া গোরায়ায়। 
চঞ্চল লোচনে সদা চায় ॥ 
ন্মিত বদনে মহী লিখে। 
আখি-জলে কিছুই না দেখে | 
লোচন বলে এই রস গৃঢ়। 
বুঝয়ে রসিক না৷ বুঝয়ে মু ॥ 
রথ উপলক্ষে যখন নদীয়ার ভক্তগণ নীলচলে আপেন তখন প্র 
সম্পূর্ণ চেতন থাকেন। কিন্তু তাভারা দেশে প্রত্যাগমন করিলে প্রত 
আবার বিহ্বল হইয়া পড়েন । তাহার এই অবস্থ। ক্রমে বাড়িতে লাগিল। 
দিনের বেল! যে চেতনটুকু থাকে, সন্ধ্যা হইলে সে টুকু যায়। সন্ধ্যার 
বিহ্বলভা, রজনী বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাড়িতে থাকে । স্বরূপ ও রামরায় 
প্রত্যহ ভাবেন যে, অগ্য রাত্রিকি করিয়া! কাটাইবেন। গভীরায় প্রতৃ। 
না জানি হৃদয়বিদারক লীলা! করেন। উভয়ের, বিশেষতঃ স্বরূপের 
চেষ্টা এই ফে, প্রসভুকে সচেতন রাখিবেন। সেই জগ্ত নানা কথা বলিয়া 
প্রভৃকে তুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভু উপরোধে দুই এক কথার 
উত্তর দিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাণ মন শ্রীকষ্ণে ! সন্ধ্যা ধ৬ ঘনাইয় 
হঠাৎসিত্বেক্স, গ্রতুর বিহবলতা ততই বাড়িভেছে। আর স্বরূপ কি 


সম্ভর্পণ ২১৩ 


রাম রায় নানা উপায়ে প্রতভৃকে অচেতন হইতে দিভেছেন না। যাহারা 
অহিফেন সেবনে প্রাণে মরে, তাহাদিগকে বীচাইবার একমাত্র উপায় 
তাহাদিগকে অচেতন হইতে না দেওয়া। তাই রোগীকে শুইতে কি 
বসিতে দেওয়া হয় না_হাটাইয়া লইয়া বেড়ান হয়। এইরূপ নান! 
উপায়ে তাহাকে চেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। 

স্বরূপ ও রাষরায় প্রভু সম্বন্ধে ভাহাই করিতেছেন । প্রভুর ষে 
কথায় রুচি আছে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রভু যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে 
ভুলেন তাহার চেষ্ট। করিতেছেন। শ্রীক্চ প্রথুর হৃদয়ে যতই প্রবেশ 
করিতেছেন, প্রতুর বাহ-জগতের সহিত সম্বন্ধ ততই লোপ পাইতেছে। 
খাহাতে শ্রীকুষ্ণ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে শা পারেন, স্বব্ধপ তাহার 
চেষ্ট। করিতেছেন । এইরূপ চেষ্টা কারয়া স্বপ্ূপ কিছুকাল প্রভুকে 
সচেতন বাখিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ পারিলেন নাঁ। পরিশেষে না 
পারিয়। ক্ষান্ত দিলেন আর প্রভু একেবারে বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। 

আবার যখন প্রভু একাস্তই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাদের 
চেষ্টা হইল প্রভুর হৃদয়ে ছুঃখ-রস আসিতে না দিয়, বরং যাহাতে আনন্দ- 
রস আইসে তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করা। 

প্রভুর বিহবলতা কিরূপ, বলিতেছি। তিনি স্বরূপকে ভাবিতেছেন 
সথী ললিতা, আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, সম্মূথে একটি বৃক্ষ দেখিয়া 
ভাবিতেছেন, শ্রীুঞ্ণ ঈাড়াইয়! আছেন ইত্যাদি। 

পূর্বেবে বলিয়াছি এই লীলা অতি গোপনে হয়। স্থতরাং উহার 
বিবরণ সংগ্রহ করা খড় কঠিন। তবু ইহা বিবরিয়া লিখিতে আমার 
অসাধ্য বৌধ হইতেছে না, কারণ প্রত্ুর অনেক সঙগী-মহাজনের পদের 
সাহায্য পাইতেছি, শ্বূপের কড়চার সাহায্য পাইতেছি, আর রঘুনাথ 
দাসের বর্ণনা হইতে কবিরাজ গোশ্বামী তাহার গ্রন্থ ঘে অলঙ্কত 
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২১৪ আমমিয়নিমাই-চরিত 
করিয়াছেন, তাহাও পাইতেছি। চরিতামৃত এই কড়চ।র কথা এইরূপ 
বলিতেছেন-- 
“স্বরূপ গোসাঞ্জি মত রঘুনাথ জানে যত 
শাহ লিখি নাহি মোর দোষ !” 

আমারও সেই কথা । আমি এই ভূব্নপাবন ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে 
দিয়! লিখিতেছি, আমারও কোন দোঁষ নাই । আর এক কথা জানিবেন, 
একান্তিক চেষ্টা থাকিলে প্রভুর কপায় তাহার হৃদয়ে নানা গু কথা 
্ৃত্তি হয়। 

খন প্রভু একবার অচেতন হইলেন, তখন তাহ[কে ধরিয়। গম্ভারার 
ভিতরে অর্থাৎ কুটিরের অস্ত: প্রকো্ঠে লইয়া যাও! হইল । অতি মলিন 
আসনে প্রভৃকে বসাইলেন, আর সম্মথে স্বরূপ ৬ রামরায় বসিলেন। প্রদীপ 
টিপ টিপ করিয়া জলিতেছে। প্রন এই প্রদীপের সাহায্যে স্বরূপের ও 
রামরায়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়। দেখিতেছেন। যেন চেন চেন করিতেছেন, 
কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না। তাহা প্রভৃব মুখ দেখিয়া বুঝিতেছেন 
যে, বাহ জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ একেবারে লে!প পাইন্নাছে ! প্রভুর 
হৃদয়ে বিরহ-বেদল1 সর্বাদ; জাগরুক রহিয়াছে, আর তিনি সর্ববদী তাভা্ 
আলে।চনা! করিতেছেন । কিন্তু প্রভূ সেই ভাবের কথা বলিতে গেলেই, 
স্বরূপ ও রামরায় সে ভাব ফিরাইবার &্ষ্টা করিতেছেন। কিরূপে 
বলিতেছি | প্রভূ ধীরে ধীরে আপন মনে কথা বলিতেছেন । তাহার 
সম্মুখে যে ছুইজন বপিগ আছেন; তখন তিনি আর তাহাদের দেখিতে 
পাইতেছেন না, যেন আপন মনে বলিতেছেন, “ছি । ছি! এমন পিরীত কি 
কেহ কথন করে? আমি যমুনায় ঝাপ দিয়। ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। 
হায়! হায়! আম অবলা এত কি জানি 1” এই “গ্রলাপ” বাক্য 
গুনিবামাত্র স্বরূপ বুঝিলেন বে, প্রভৃব ব্রিহ-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে । 
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তাই প্রভুর হৃদয়ে সেই রস না আসিতে পারে ও প্রভুর মন হইতে ছুঃখ- 
রস বিতাড়িত হয়, এই নিমিত্ত স্ববপ পূর্বরাগের একটি গীত ধরিলেন | 
স্বরূপেব ম্যায় গায়ক জগতে কাহারও হইবার সম্ভাবন! ছিল না। কাবণ, 
প্রভু গোলক হইতে যে “অনপিত ভাব” আনিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গীত 
ঘারা ব্যক্ত করিতেন। আর সেই হইতেই আমদের দেশে অপূর্বব 
কীর্তন সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরূপ পূর্বরাগের গীত ধরিলেন, তাহাতে শ্রীমতী 
রাধা কিবূপে প্রথমে প্রেমডোরে আবদ্ধ হয়েন তাহা বণিত আছে । 
মনে থাকে ফেন,--বিরহে দুখ, মিলনে স্থুখ ; কিন্তু পূর্বরাঁগে মিলন-স্থখ 
হইতেও অধিক আনন্দ। স্বরূপ পূর্ধবরাগের গীত আরম্ভ করিলেন । 
ধথা প্দ-_ 

“আমি কি হেরিলাম নীপমূলে । 

আমার মন প্রাণ কাড়ি নিলে গো । 

হিয়ায় আমার রূপ জাগে । 

সংসারে না মন লাগে গৌ ॥” 

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভূ অমনি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। 
শুনিতে শুনিতে তাহার মনের ভাব ফিরিতে লাগিল। ক্রমে পূর্বারাগে 
বিভাবিত হইয়া তাহার বদন প্রফুল্ল হইল । তখন স্বরূপ গান রাখিয়া 
প্রভূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার যে প্রীতি ইহা কিবূপে হইল বল 
দেখি ?” তাহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রভৃকে ভত্তপ্ক বিরহ-বালুকা হইতে 
শীতল পূর্ববরাগ-ূপ সরো'ববে লইয়া যাইবেন। 
অমনি প্রভূ বলিতেছেন, “আহা, কি সুখের দিন! আর কি সে দিন 

মাসিবে! আমি জল আনিতে যমুনায় যাইতেছি, তা কি জানি যে 
আমার সম্মধে এই ঘোর বিপদ? দেখি কি ধেঃ একজন পরম সুন্দর 
পুরুষ কদন্বতলায় ্রাঁড়াইয়া 1” বলিতে বলিতে প্রভুর হৃদয়ে কষ্ষের রূপ 
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স্ৃত্তি হইন্স, তাহার বদন আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিল। স্থঘোগ 
বুঝিয়] স্বরূপ প্রকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন,_- “তাহার কি প্রকার রূপ 
ভাল করিয়। বল।” তখন প্রভুর সহশ্ব জিহ্বা হইল। কৃষ্জের 
আপাদমস্তক বর্ন করিতে লাগিলেন। আর ঝলকে ঝলকে আনন্দ 
উদণীরণ করিতে লাগিলেন, আর সেই আনন্দে তাহারা তিন জন 
ভানিয়া চলিলেন। স্বরূপ ও রামরায় তখন ভাবিলেন যে, প্রতৃকে এ 
রজনীর বিরহ-যস্ত্রণ। হইতে বাচাইয়াছেন। প্রভূ রূপ বর্ণনা করিতেছেন, 
তাহার নয়নে আনন্দধারা পড়িতেছে, আর মুখে এরূপ কমনীয় 
ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, উহা দেখিলে ভূবন মোহিত হয়। 
এইরূপে নিশি যখন দ্বিপ্রহর হইল, তখন নাঁনা উপায়ে গুভূকে শয়ন 
করাইর1 রামরায় বাডী গমন করিলেন, আর স্বরূপ প্রভুর নিকটে তাহার 
আপন ঘরে শয়ন করিলেন । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
নায়ক বর্ণনা 


পূর্ববাগ-রসাস্থাদন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব । এমন কি জীবনে 
কোন না কোন এক সময়ে জীবমাত্রর এই রস আস্বাদন করিতে সমর্থ 
হয়েন। মিলন-স্খ-রসাস্বাদন করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু রুষণ- 
বিরহ-রসাস্বাদন করা (যাহা জীবের সর্ববপ্রধান ভজন ) মান্তষের পক্ষে 
এক প্রকার অসম্ভব বলির়াই বোধ হয়। অন্ততঃ একমাত্র প্রভুই এই 


ব্রজের বিভিন্ন নায়ক ২১৭ 


রপাশ্খাদান করিয়াছেন দেখ। যায়, আর কেহ যে ইহা করিতে পারিয়াছেন 
তাহা জানা যায় নী। এই কৃষ্চ-বিরহ সর্বাপেক্ষা ছুরারাধ্য ও কুটিল গতি 
বলিয় প্রভূ প্রায় দ্বাদশ বৎসর ইভাতে নিমগ্র ছিলেন । প্রধানতঃ তাহার 
গম্ভীরা-লীল বলিতে, কৃষ্ণ-বিরহ-বেদন] নানাপ্রকারে প্রকাশ করা। 

পূর্ধ্বে বলিয়াছি যে নায়ক বহু প্রকার আছে কিন্তু সে সমুদায়ের 
সহিত আমাদের প্রয়োজন অতি অল্লপ। আমাদের কাধ্য ব্রজের 
নায়ক লইয়া, অর্থাৎ যিনি প্রেম বিকিকিনি করেন; আবার ইহাও 
বলিয়াছি যে, এই ব্রজের নায়ক একপ্রকার নহেন ॥ এই ব্রজের শায়ককে 
নান! ভাগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে । ইহার একরপ নায়কের ভজণ 
অন্ত নায়কের ভজন হইতে পুথক। সুতরাং এক ব্রজের নায়কেরই 
ভজন বহু প্রকারের আছে । এহ সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রজের নায়কের 
ভিন্ন ভিন্ন ভজন-প্রণালী প্রভুর আসশ্বাদ করিতে, কি স্বরূপ ও রামরায়কে 
দেখাইতে, যে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, সে জন্য বিন্ময়াবিষ্ট হইধার 
কোন কারণ নাই । 

এই ব্রজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নায়কগণের প্রত্যেকের কিরূপ ভজন 
তাহা আমাদের বর্ণনা করিবার স্থান .নাই, শক্তি নাই, এক প্রকার 
প্রয়োজনও নাই । আমর এইরূপ ছুই চারিটি নায়কের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতি বর্ণনী করিব, ধাহাদের প্রকৃতি সর্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া 
সম্ভব। ধাহারা আরে বেশী জানিতে চাহেন, তাহারা “উজ্জল নীলমণি 
গ্রন্থ পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটা নায়কের কথা বলিতেছি, 
যথা-_অন্ুকুল, দক্ষিণ, ললিত, ধীরোদ্িত, ধীরশাস্ত, শঠ, ধুষ্ট ইত্যাদি । 

অনুকুল নায়ক । 

ইনি প্রেয়পীর নিতান্ত বাধ্য। ইহার মন অন্য কোন রূপবতী কি 

গুণবতী বিচলিত করিতে পারে না। 


২১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


দক্ষিণ নায়ক । 
সকল নায়িকার প্রতি ইহার সমান ভাব। মনে ভাবুন রাসের 
রজনীতে শ্রী সকল গোপীর সহিত সমানভাবে বিহার করিতেছেন । 
তখন তিনি “দক্ষিণ শ্রেণীর নায়ক | তাহা দেখিয়। শ্রীমতীর মান হইল। 
পরে সকল গোগী ত্যাগ করিয়া যখন শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন, 
তখন তিনি অনুকুল নায়কের কাধ্য করিলেন । 
শঠ নায়ক । 


শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রে়সী রাপা। কারণ রাধার প্রেমে মলিনতা। 
নাই, আর তাহার প্রেমে শ্রীভগবান্‌ ন্বয়ং পাগল । মনে ভাবুন শ্রীকষ 
শ্রাঘতীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রাবলী ধরিলেন ; ধরিয়া “কোথায় 
যাও, আমার কুপ্তে এস” বলিয়! শ্রীকষ্চকে টানিয়! লইয়। চলিলেন। 
তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কষ কত প্রকার চাতুরী 
করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,-_চন্দ্রাবলী তাহাকে ধরিয়া নিক্ত কৃপ্ডে 
লইয়া চলিলেন। তখন শ্রীকুষ্ণ করেন কি, বলিতেছেন, “তুমি আমাকে 
জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন ? তোমার ন্যায় প্রেয়পী আমার কে 
আছে বল? আঁর যত দেখ তাহাদের সকলের সহিত যে প্রণয় সে 
বাহ । তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তাহার তুলনা নাই।” শ্রীকুষ 
চন্দ্রাবলীর মনন্তষ্টির নিমিত্ত এই সমুদায় কথা বলিতেছেন, আর অনেক 
চেষ্টা করিয়! মুখে আনন্দ দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, নাগর 
একেবারে মশ্মাহত হইয়াছেন । ইচ্ছ1 ছিল যে, শ্রীমতীর বিশ্তদ্ধ প্রেম 
সুধা ভোগ করিবেন, আর সেই আনন্দে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে 
ব্যাঘাত ঘটিল। তবু চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে পাছে ব্যথা লাগে বলিয়া 
চাটুবাক্যে তাহার মনন্তষ্টি করিতেছেন। এইরূপ যিনি নাগর তিনি 
“শঠ” | তাঁহার পরে 


শ্রীভগবানের ভগবব্ব ও মন্ুষ্যুত্ব ভাব ২১৯ 


| ধৃষ্ঠ নাগর । 

ইনি অগ্ত কোন রমণীর খুঞ্জে নিশি যাপন করিয়া, পরে প্রেয়ণীর নিকট 
গমন করিগােন। সেবানে ঘাঠ্য়। ভিনি যে অন্য রমণীর সহিত নিশি 
ঘাপন করিয়াছেন এ কথা একেবারে গোপন করিতেছেন। কিন্তু 
গগুদেশে ভাম্ুলের চিহ্ু রাঁংফাচে, আতরাহ ধরা পড়িযা গেলেন । 
দিও হাতে হাতে পরা পড়িয়াছেন, তণু ছল করিতে ছাডিতেছেন নাঁ। 
এই নাগর অ।পনাব পোষ কে।-ক্রমে কার কাঁববেন নাগইনি পৃষ্টা? | 

কিন্ধ ভিন্ন ভিন্ন নাকের হিম ভিন্ন চরিত্র বণপা না করিয়া, তাহাদের 
ভজন কিরূপ তাহ বাঁপলে একজপ আমার কারা পিদ্ধ হইবে। 
ধাভাঙ্দের নিকট এ সমুদয় কথা একেবাবে মতন, তাহাদের ম্মরণ 
করাইয়। দিই যে, এক শী পুরুষ, অর জীব মাছ্েঠ প্রকৃতি । কাজেই 
রুঞ্ বনহুবল্পভ অর্থাৎ বন্ধ মারিকার বলপভ। গোপী-মনগ্গগ। ভজনে আমরা 
কেহ প্রধান নহি, আমরা কেবল যোজকতা করি। যদি কৃষ্ণ শঠি বলিয়া 
বিদ্রপিত হয়েন সে আঘাদ্র দ্বার! দ্র) সে গোপীগণ দ্বারা। আর 
কুফর প্রেয়পী ধাহার।, তাহাদের পক্ষে ভাহীকে শঠ বলা অস্বাভাবিক 
নয়। সম্রাটের যিনি গ্রেয়সী, তিনি তাহার কাহছ্ছকে অবশ্ত তিরক্কার 
করিবার অধিকার বাখেন । | 

আর এক কথা স্মবণ করাইমী দিই । শ্রীভগবানের ছুই ডাব আছে; 
-ভগবত্ব আর মনয্যত্ধ। মচ্য্যের সহিত তীহার সঙ্গ করিতে হইলে 
তাহাকে বিশুদ্ধ মনুষ্য হইতে হইবে । তাহার ঘে পরিমাণে ভগবত্ব থাকিবে, 
সেই পরিমাণে তিনি মন্ুষ্যের আর্ভের অতীত হইবেন | মে পরিমাণে 
তিনি মনস্ভাব গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি মাধুষ্যময় হইবেন । 

মায়াতীত জ্নাতীত হয়ে বসে রবে। 
কেমনেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে। 


২২০ গ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবান জ্ঞানমর ভ্রমগ্রমাদশূন্। কিন্তু এরূপ ভগবানের সহিত 
মন্ডপ ইষ্টগো্ঠী করিতে পারে না। এবূপ ভগবানের এক বিন্দু রস 
থাকিবে না, তিনি এক প্রকার শুষ্ক কাঠ । যিনি জ্ঞানাতীত মায়াতীত 
ভগবান্‌, তাহার হাসি অস্বাভাবিক, ক্রন্দন অন্বাভাবিক, রসিকতা 
অপ্বাভাবিক,_তাহ।কে আদৌ ভজনা ফর চলে না। তাহাকে নাগররূপে 
ভজন। করিতে হইলে, তাঁভার ঠিক মন্ুষ্ের হ্যায় নাগর হইতে হইবে । 
অতএব যেমন মনুষ্য মধ্যে নাগরভেদ, তেমনি কৃষ্ণের মধ্যে নাগরভেদ। 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
শেষ দ্বাদশ বর 


শেষ থে রহিল প্রডুর দ্বাদশ বতমরু। 
কুষ্ঠের বির5-ম্মৃতি হয নিরনর ॥ 
শ্রীরা।বকাব চেষ্টা ঘেছে উদ্ধব দশনে | 
এই মহ দশা প্রভুর ভয় বাতি দিনে ॥ 
শিরন্র হয় প্রভুর বিরত উন্সাদ | 
প্রমময় চেষ্টা সদা গুলাপময় বাত ॥ 
বোমকৃপে রক্তোদণম দস্ত সব হালে। 
শ্ণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ণে তঙ্র ভালে ॥ 
চরিতামৃত। 
গম্ভীরায় আঁক্ত প্রভূর এইরূপ অবস্থা যে তিনি আপনাকে তূলিয়। 
শিয়াছেন, অথচ তিনি যে কে তাহাঁও ঠিক করিতে পারিতেছেন না! 


অহেতুকী ভক্তি ২২১ 


তবে দাস্তভাবে অভিভূত হইয়াছেন । দৈম্নাতার খনি । মনের ভাব ব্যক্ত 
করিয়া একটি শ্লোক পড়িলেন, সেটি তাহার নিজের | যথা 
“অয়ি নন্দতনজ কিন্করং পতিত মাং বিষমে ভবাম্বধো । 
রুপয়া তব পাদপদ্ণজস্থিতধূলী সূশং বিচিন্তুয় 1” 
প্রভু বলিতেছেন,+৮আহা। আমি ইভা অপেক্ষা সৌভাগ্য অনুভব 
করিতে বিঃ নী, সে ভাগ্য কিনা) “আমি শ্রুষ্ণের পাদপদ্মের ধূলার 
সমান হইয়া তীশ্াার পদসেত্া! করিব ।” খন তিনি অস্রপূর্ণ নয়নে 
হ্গবূপ ৩ রামরায়ের পানে চাটি বলিতেছেন, “রামরায়। স্বরূপ | 
জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে, কেত ধন চায়, কেহ কবি চায়, 
হ স্থন্দরী-ভাধ্যা চাষ! মামি সংল মন বলিতেছি, আমাব এ সমুদায় 
রা কিছু মাত্র লোভ নাই । তবে আমি চাই কি শুনিবে %” ইহা 
বলিয়া নিজকৃত আর একটি কোক পড়িলেন | যথা 
“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মাণীশ্বরে ভবতাঁদ্‌ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৮ 
অর্থাৎ--“হে জগদীশ্বর ! আমাকে তোমার অহেতৃকী ভক্তি দাও । 
কিন্তু রাঁমরায়। ভক্তি তত ছুর্লভ নয়, কিন্তু অহেতুক ভক্তি অতি ছুলভ। 
জগতেকি উহা আছে? ভে নাথ! সে ভাগ্য আমার কবে ভবে? 
কবে তোমাতে তমার স্বাথশুন্া ভক্তি হবে? কবে (এটিও তীহার 
নিজকৃত শ্লেক ১-- 
“নয়নং গলদশ্রপারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্বয়। গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্কাতি 1” 
“হে নাথ! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আমি বিগলিত 
হইব ।*_-ইহা বলিতে বলিতে প্রত কান্দিয়া আকুল হইলেন; একটু চুপ 
করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন,--“কি আশ্চর্য ! নাথ, তোমাকে 


২২২ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বঞ্চনা করিবার চেষ্টা বিফল, কারণ তুমি অন্তর্যামী। এই আমি ক্রন্দন 
করিতেছি সত্য, কিন্তু কেন? রামরায়! আমি যে ক্রন্দন করিতেছি, 
ইহ। কি কৃষ্ণের নিমিত্ত, না আমার কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত? কৃষ্ণের 
নিমিত্ত একটুকৃ্ নয়, শুধু আমার নিজের নিমিত্ত । আমি ক্রন্দন করিতেছি, 
কেন না, আমি ভক্তি হইতে বঞ্চিত । অতএব আমি আমার ছুঃখের 
নিমিত্ত কান্দিতেছি, উহাতে কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই, সবই আমি, এই 
আমি আমি করিয়া আমার জীবন বিফলে গেল ।”৮ 
ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর রুষ্ণপ্রেম স্ফৃত্তি হইল । তখন পূর্বের থে 
সমুদায় কথা বলিয়(ছেন তাহা একেবারে ভূলিয়! এই নিজকুত্র ক্পোক 
পাঠ করিলেন, যথা 
“যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ। প্রবুষায়িত্ম্‌ । 
শন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্ব-বিরহেণ মে ॥” 
তখন অতি কাতর হইয়া শ্রীকঞ্জের নিকট “আমাকে দর্শন দাও 
দর্শন দাও)” বলিয়া! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার হঠাৎ চমাকয়া 
উঠিলেন। পূর্বে বিচার করিয়াছিলেন যে_তিনি যে রোদন করিয়া- 
ছিলেন, সে ক₹ঞ্চের নিমিত্ত নহে আপনার নিমিত । এখন সেই ভাব আবার 
মনে উদয় হইল । তখন আর একটি অপরূপ স্সেরক পড়িলেন। যথা"- 
«ন প্রেমগন্ধোতস্তি দরাপি যে হরৌ 
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং একাশিতুম । 
বংশী বিলান্তাননলোকনং ধিনা 
বিভম্মি যগ্প্র(ণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥৮ 
প্রভৃর এ পর্যাস্ত বরাবর অর্ধ বাহৃদশ! রহিয়াছে, ঠিক সহজ জ্ঞান 
হইতেছে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তবে সম্পূর্ণ বিহ্বল ভাবও নয়। 
শ্লোক পড়িয়া বলিতেছেন" 


অকৈতব প্রেম ২২৩ 


“স্বরূপ ৷ রামরায়। তোমরা মনে করিতে পারো যে, আমার কষ্ণপ্রেম 
আচে, কারণ তোমর! দেখিতেছ, আমি “কৃষঃ” “কষ” বলিয়া রোদন 
করিতেছি, কিন্তু গ্রকুতপন্ষে আমাতে কৃষ্ণাপ্রুম আদপে নাই! কৃষ্প্রেম 
যদি থাকিত তবে আমি পতঙ্গের হায় প্রায় মরিয়া যাই না কেন? 
যেহেতু আমি কুষ্চের বংশীবদন »দখিতেটি না, ক্ুষখকে দেখিতেছি না, 
ন্মথচ আমি মরিতেছি না, ইভাতেই স্প্ই ঠমাণিত হইতেছে যে আমার 
রুষ্তপ্রেমের গন্ধঘাজ নাই | শ্রাভাগবত ইচ্গাব সাম্টী দিতেছেন। 
থা 

“টক অবরিঅং পেস্মংণভি হোই মানষে লোএ। 

কোঁই ভোই কসস বিবচে! ন বিবহে হোশশ্মি নকো জিত ॥” 

“মন্রষ্তের এবপ প্রেম ভয় না, যাভাতে প্রতিদানের ইচ্ছা না থাকে । 
একবারে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম, যাঁভা একেবারে কিছুমাত্র প্রার্থন। করে 
নং তাভা হইতেই পারে না। আর যদি বড ভাগ্য বলে কখন এবপ 
তয়, তাহা হইলে তাহার আর কুষ্চবিরহ ভ্ইতে পারে ন।। কঞ্চ এমন 
মন্ধগত জনকে কখন ত্যাগ করেন নী, আর ঘদি« কোন কারণে ত্যাগ 
কবেন তবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে মরিয়া! যায় । অতএব স্বরূপ! বামরায়! 
আমাতে কৃষ্ণপ্রেম নাই । যদি আমাব প্রেম থাকিত, তবে কৃষ্ণ আমার 
-নকটেই থাকিতেন। আর যদি কোন কারণে জামার প্রেম সত্ত্বেও 
কষ আমাকে ত্যাগ করিতেন, তবে আমি তদণগ্ডে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়। 
মর্রিতাম । কিন্ত, কই আমি ত মরিতেছি না? 

“তবে আমার চক্ষে জল দেখিতেছ বটে, উহা! দেখিয়া ভোমর! 
ভুলিও না। এ চক্ষের জল কৃষ্ণবিরহের নিমিভু নয়, কারণ তাহা হইলে 
মরিয়া যাইতাম। এ চক্ষের জল লোককে কেবল আপনার সৌভাগ্য 
দেখাইবার জন্য, ষে আমি খুব ভাগ্যবান, আমাতে কৃষ্ঞপ্রেম আছে । 
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ইহা বলিয়া অতি দীর্ঘনিঃশ্াস ছাঁড়িতে ছাড়িতে প্রভু বলিলেন-_ 
“এই আমি কৃষ্ণের সহিত সর্বদা কপটতা করিতেছি । অথচ কৃষ্ণ যদি 
আমাকে কৃপা না করেন, তবে তাহার প্রতি দোষারোপ করি ।” 

প্রভুর কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় ষে, শ্রীভগবানের প্রীতি কি এবং 
তাহার ভঙ্গন জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার । অনেক কষ্টে চক্ষে 
ছু” ফোটা জল আহরণ করিল; আর অমনি মনে দণ্ডের সৃষ্টি তইল ষে 
আমি ক্ড় ভক্ত হইয়াহি। তাহার ফল এই হইল যে, পূর্ব্বের যে 
ভক্তিটুকু ছিল, তাঁহা« হারাইতে হইল । এ দ্রিনকার লীলায় প্রভু ভক্তি 
ও প্রেমতত্বের থেবূপ স্থক্ম অনুসন্ধান করিয়। বিচার করিলেন, তাহাতে 
মনে নির্ভরসা'র উদয় হয় । 

জীবের উপায় কি? তুমি মনে বুঝিতেছ ষে, তোমার শ্রভগবানে 
একটু প্রেম হইয়াছে, কারণ তাহার কথা তোমার নিকট মিটি লাগে। 
আর হ্বদয়-মন্দিরে তাহার অদর্শনে তুমি ব্যথিত হইতেছ। “তুমি ব্যথিত 
হইতেছ+ বলিলাম, কিন্তু ব্যথিত হইতেছ তাতার প্রমাণ নাই, বরং 
তোমার ব্যথা যে সামান্ত তাহার প্রমাণ আছে। তুমি কৃষ্ণ বলিয়া 
রোদন করিতেছ সত], এ তোম|র প্রেমের ক্রন্দন নয়। কারণ শাস্ত্র 
বলেন কৃষ্ণবিরহ হইলে জীব মরিয়া যায়! কিন্তু তুমি বেশ আছ; 
মরিতেচ্ছ নাত? তবে কান্দিতেছ বটে । কিন্তু সে কি জন্য? কুষ- 
প্রেমে--না প্রতিষ্টার লোভে ? অর্থাৎ লোকে তোমাকে বড় ভক্ত বলিবে 
সেই নিথিত্ত ? রুষ্ণগ্রেমের নিমিত্ত তুমি কান্দিতেছ না, কারণ তাহা 
হইলে তুমি বাচিতে না। কষ্ঃপ্রেম-মুগ্ধ জীব তাহার বিরহ সহা করিতে 
পারে না, অর্থাৎ বিশ্তুদ্ধ কষ্ণীবরহ হইলে, তিনি তদ্দণ্ডে উপস্থিত হয়েন। 
যখন কৃষঃ আইসেন না, তখন জানিও তোমার যে মনের ছুঃখ উহ! ঠিক 
কৃষ্ণপ্রেম হইতে নহে। 


প্রভুর “প্রলাপ” | ২২৫ 


প্রভূ যখন গল্ভীরা-লীলায় একেবারে দিব্যোন্মাদভাবে আক্রান্ত 
হইতেন, তাহার তখনকার ভাব বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য। প্রভু তখন নানা 
ভাবে বিভাবিত হইতেন। মনে ভাবুন, একখানি নৌকা স্রোতের 
বেগে চলিয়াছে, বায়ু তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে, আর নাবিক তাহাকে এপারে আনিবার চেষ্টা করিতেছে । 

এই নৌকার যেরূপ অবস্থা, প্রভুব মনের ভাব সেইরূপ । 

কষ্তকে আদর করিস “আমার ট।দ»? “আমার নয়নাননা,” “মামার 
হৃদয়ের রাজ,? বালিতে বলিতে কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইথ। প্রভুর একটু 
ক্রোধ হইয়াছে, তখন বলিতেছেন, তুমি নিষ্ঠুর, তাম শা পুরুব ? পুরুষ 
না চিরা্ন কঠিন জাতি? তুমি প্রেমের কি জানো? কিছুই জান না, 
কারণ প্রেমের ব্যথা কখন ভোগ কর নাই । যে বনু নাগ্সিকার বল্ল 
তাহার আবার প্রেম কিবূপে সম্ভবে? এরূপ নাগরের সহিত কি প্রেম 
করিতে আছে ?” 

ইহ1 বলিতে বলিতে প্রভুর মনে উদয় হইল ঘে, তিনি কৃষ্ণকে নিন্দা 
করিতেছেন। তখন কন -&কি করিলাম, এমন মধু হইতে 
মধু যে কৃষ্ণ তাহার নিন্দা! করিলাম? তখন কাতরভাবে বলিতেছেন, 
“বন্ধু! তোমার নিন্দা করি নাই, তোমার মহিমাই বর্ণনা করিয়াছি । 
তোমা ব্যতীত ত্রিজগতে এরূপ আর কে আছেন, [নি এত নায়িকার 
প্রেমপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমি তাই বলিতেছিলাম, 
তোমার নিন্দা করি নাই ।?, 

প্রভূ পরে স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন--“সখি ! কুষ্ণপ্রেমের 
সীম! নাই) ঠাই নাই-_-উহা! অতলম্পর্শ। আমরা একজনের সহিত প্রেম 
করিয়া অস্থির হই, কিন্তু ইহার'প্রেমের বস্ত অসংখ্য, সকলেরই প্রতি 
তাহার প্রেমভাব, সকলেই তাহার প্রাণ, সকলেরই সহিত তাহার মধুর 
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ব্যবহার, সকলেই তাহার ব্যবহারে কৃতার্থ। এমন নাগরকে যে ভজনা 
না করে তাভাকে ধিক! শত ধিক্‌ !! 
পরে আপনা আপনি বলিতেছেন, “প্রেম যেরূপ স্ুধাম্বরপ, বিরহ 
সেইরূপ সতেজ ক1লকুট ॥ রুষ্ণের বিরহে আমার দিবানিশি যন্ত্রণা । 
সখি, তোমরা ন্বপ্নেও ভাবিও না যে, কৃষ্ণের নিমিত্ত আমি ষে এত দুঃখ 
পাই ইহাতে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে।” ইহা বলিয়া একটা 
নিজকত শ্লোক পড়িলেন । যথা-__ 
“আশ্রিত্ত বা পাদরত্যাং পিনষ্, মী- 
মদর্শনান্মম্মহতাং করতু বা। 
যথা তদ। বা বিদধাতু লম্পটে। 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাগরঃ | 
ইহার অথ এই--“গ্ররুষ্চ আমাকে আলিগন দান করিয়া কুতার্থ করুন, 
কিংবা সেই আলিঙ্গনের পেষণে আমাকে প্রাণে বধ করুন, ইহা উভয়ই 
আমার পক্ষে সমান । যেহেতু তিণি আমার পর নহেন, তিনি আমার 
প্রাণনাথ |” প্রভু বলিতেছেন,তিনি আমাকে মারুন কি আশীব্বাদ 
করুন) উভয়ই আশার নিকট অমৃত। তিনি যে আমাকে তাহার 
বিরহ-জনিত ক্লেশ দিয়া থাকেন, তাহাও আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি |” 
আপনার! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সরল ভাবে এরূপ কথা শ্রীভগবানকে 
কেহ বলিতে পারে না, ফেঁহেে বিভু! তোমার আশীর্বাদ 
ও দণ্ড আমার নিকট সমান ।১৮ তবে তিনিই পারেন ধাহার শ্রীভগবানে 
নিঃস্বার্থ প্রীতি হইয়াছে । অর্থাৎ এরূপ কথা শ্রীমতী বাধা বলিতে 
পারেন বা শীপ্রভু রাধাভাবে বলিয়া গিয়াছেন | আমরা পূর্বের তানসেনের 
গীতের উল্লেখ করিয়াছি । তিনি বলিয়াছেন ফ্১ %ত্‌ কুষ্ণ, আমি 
নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল, কেমন, না জলে, নিমিত্ত যেমন 
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চাতক ।” আমরা যখন বলিয়াছি যে তানসেনের এ সরল প্রার্থন। নয়, 
কেব্ল কবিতা । এই ক্ষত্র লীলালেখকও একদিন এপ ভগ্তামি 
করিয়াছিল । আমার একটি গীতে আছে । যথা_- 

“ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহারও মিঠে লাগে ।” 

গীতে আমি ইহা বলিলাম, কিন্তু ইহা কি সত্য? ইহা সত্য নয়। 
--কবিতাগ্াত্র। কারণ প্রহার তাহারি হউক বা আর কাহারও হউক 
আমার কাছে মিঠা লাগে না। 

আমার আর একটি গীতে আছে-_ 

“যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার; 
সব স্থধা বরিষণ। 
প্রেমাঙ্কুরে শিশির সিন ॥ 

অর্থাৎ “হে ভগবান! তুমি থে আমার প্রতি অত্যাচার কর; ইহা! 
আমার অঙ্গের ভূষণম্বরূপ। ইহা আমার অতি মিষ্ট লাগে, আর 
ইহাতে তোমার প্রতি আমার প্রেম অঙ্কুরিত হয়। এ নিবেদন কে 
করিতেছে? যদি আমি করিতাম তবে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি হইত। কিন্ত 
এ নিবেদন খিনি করিতেছেন তান একজন গোপী। সুতরাং তাহার 
পক্ষে একপ নিবেদন আর ভগ্তামি হইল না। 

গভীরায় প্রভু ছুই প্রকারে উপদেশ দিতেন- এক কথ! দ্বারা, আর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, কি অন্যান্য বহুবিধ উপায় দ্বারা । এ কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। ভাবদ্ধারা কিরূপে উপদেশ দিতেন তাহার উদাহরণ 
দিতেছি । তাহার উৎকগ বর্ণনা করিব। মানের মধ্যে উৎকগ্ঠা-রস 
একবারে পরিষ্কাররূপে টলটল করিতেছে । শ্রারু্জ আসিবেন, একথ! 
ঠিক আছে। আর তাহার নিমিত্ত বাসকসজ্জা করিয়। শ্রীমতী 
( অর্থাৎ গভীরায় প্রত ) বসিয়া আছেন । 
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প্রভু তাহার উতৎ্কণা কত প্রকারে দেখাইতেছেন তাহার সংখ্যা কর! 
যায় না। সে এত প্রকারে যে, আমরা তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না! 
তবু কিছু বলিতেছি। | প্রভুর মুখ একটু মলিন হইয়াছে, ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি 
পাইতেছে । তিনি অল্প অল্প দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন | পরে মৃুষ্ধরে 
“উন উদ” করিছেছেন, কাবার এদিকে ওদিকে উকি মারিতেছেন। 

আমার একটি আত্মীয় একটু অধিক পরিমাণে জ্রীর বশীভূত ছিলেন। 
তিনি আমাকে উৎকগ্ঠালীলা দেগাইয়ছেনঃ আরু তাহা এখনও 
আমার হ্দয়ে অগ্ষিত আছে। তাহার সুন্দরী শ্রী সংসারের গৃহিণী; 
রজপীতে সকলের আহারাদির পরে তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতে 
আইসেন। ন্বামী অগ্রে আভার করিয়াছেন, করিয়া শধ্যায় শযন করিতে 
গিয়াছেন) কিন্তু শযন করিতে পারিলেন না, উঠিলেন ; উঠিয়া স্ত্রীর 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার রন্ধন-ঘরের দ্বারে 
যাইতেছেন, যাইয়া সেখানে বসিতেছেন ; আবার উঠিয়া শয়নগৃতে 
আসিতেছেন $-_ এইরূপে স্থির হইতে পারিতেছেন নাঁ। তিনি আমাকে 
বলিতেছেন (আমি তখন অভি বালক) “যাও তাকে ডাকিয়া আন 
গিয়া 1৮ আমি সেই গরবিনী আ্ীর কাছে যাইয়া তাহার স্বামীর সন্দেশ 
বলিলাম । তিনি বলিলেন, “মামার কাজ সমাধা হয় নাই, আমি যা 
কিরূপ? তাহার ত লজ্জা ভয়ক কাগুজ্ঞান নাই । আমি বধূ, আমি 
কিবূপে নিলজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করি ?” “ভাল, কার্ধ্য সমাধা হইলে 
আ1স৩৮--ইহা! বলিয়া আমি তাহার স্বামীর নিকট আসিয়া তাহাকে 
সাত্থনা করিতে বসিলাম। পরে সেই গরবিনীর কাধ্য সমাধা হইল, সকলে 
শয়ন করিতে গেলেন, তখন তিনি স্বামীর নিকট আসিলেই পারেন; 
কিন্তু তাহ! না আপিয়া রন্ধন-ঘরের দাওয়ায় চুল কুলাইতে বসিলেন। 

তখন আমি বুঝিলাম, তিনি যে হঠাৎ আপিষেন এ ইচ্ছা তাহার 
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,নয়। তাহার স্বামী যে তাহার নিমিত্ত “উৎকঠ রস” ভোগ করিতেছেন, 
ইহাতে তিনি বড় স্থখী আছেন । স্থতরাং শ্বামীকে শান্তিদান করায় 
তাহার স্বার্থ নাই। 

সেই উত্কাী রমের খেল। দেখিয়াছিলাম। আর অকটু বড় হইলে 
যখন 'প্রতুর গন্তীরাঁলীলা পাঠ করিলাম, তখন আবার দেখিলাম । 
দেখিলাম, প্রভুর ঘে উৎকণ্ঠা তাহা উপরে বণিত স্বামীর উতৎ্কঞ্ঠা হইতে 
অনেক বিভিন্ন ও অনেক প্রবল। 
কোন একজন আসিতেছেন না, তাহাতে তোমার মনে উৎকণ্ঠার 
ভাঁব উদয় হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে, তাহাতে এমন কিছু আছে 
যে জন্ত তোমার লোভ হইয়াছে ও তখনি তাহা তোনার প্রয়োজন 
হইয়াছে, আর সেই নিমিত্ত তুমি তাহাকে চাহিতেছ। কিন্তু তুমি 
এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? তিনি তখনি আসিতেন, না হয় কিছু পরে 
আসিবেন। খনি তাহার না আসাতে এরূপ অধৈধ্য কেন? এ 
অধৈর্য্ের কারণ দেখাইতেছি। তোমার পিপাপা কি ক্ষুধা হয়েছে, 
তুমি জল কি আহারীয় ভ্রব্য চাঁও, কাজেই তোমার বিলগ্ সহিতেছে 
না,_তোমার জলের কি আহারীয় বস্ত্র তখনি প্রয়োজন । আবার 
দ্রেখ, তে|মার |প্রয়জনকে সর্পে দংশন করিয়াছে, রোজ আনিতে লোক 
গিয়াছে, কাজেই তুমি উতৎ্কণায় প্রপীড়িত হইয়াছ। তুমি দণ্ডে দণ্ডে 
তিলে তিলে রোজাকে প্রতীম্মী করিতেছ, সে কতদূর আসিয়াছে তাহ! 
উকি মারিয়া দেখিতেছ । আমার সম্পকীয় ধাহার কথা উপরে বলিলাম 
তিনি কেন উৎকগ্ঠায় অভিভূত? তাহার স্ত্রী তাহার সম্মুখে, কেবল 
একটু দূরে; তাহাকে দেখিতেছেন, তাহার কথা শুনিতেছেন, ইচ্ছা 
করিলে তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারেন, তবে তাহার উৎকণ্ঠা কেন? 
অবশ্ত কোন ক্ষুদ্র কারণ ছিল, আর সেই নিমিত্ত তাহার শরীরে উতৎ্কগার 

শ্ুর 
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লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে--তবে, সেও সামান্ত | তিনি একবার শয়ন 
করিতেছেন, কি একবার এখ।নে ওখানে বিচরণ করিতেছেন কিন্তু প্রত 
কি করিতেছেন তাহ শ্রবণ করুন । প্রভু উহু উহ করিতেছেন, প্রথমে 
মৃদ্্বরে, পরে অতি স্পষ্ট করিয়া “গেল।ম ম্লাম” বলিতেছেন । আবার 
কথন প্রাণ যায়, প্রাণ যায়ঃ বলিতেছেন। একবার বলিতেছেন, 
“আচ্ছা আমি একটু শয়ন করি,” কিন্ত মুহ্ত্ত মধ্ো আবার উহিয়া 
বসিতেছেন। উঠিয়া দাড়াইলেন, কেন? না, বন্ধুর তল্লাসে যাইবেন এই 
শিষিত্ত। কিন্তু ্ববপ তাহাকে ধরিযা বসাইলেন, কাঁজেই তিনি আবার 
বসিলেন ; বসিয়া বলিতেছেন,_“যাও শা! একটু এপ্ডইয়া দেখ 1” তার 
পরেই বগিলেন,--“কি শব্দ শুনিলাম যে? বোধ হয় তিনশ আসিম়াছেন 
কখন বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির হায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর পবিশেষে 
সহ করিতে না পারিয়া মুচ্ছিত হইতেছেন। 

এই গেল প্রভুর উৎকণ্ঠা, আর স্বরূপ রামরার উভা দেখিতেছেন 
কৃষ্ণের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে তাহাতে প্রভু কিন্ূপ ছটুকটু 
করিতেছেন, ন্বূপ ইহা দেখিলেন। আর তাই এখন শ্রীমতী রাধা; 
উৎকণ্ঠা বলিয়া কুষ্ণলীলার অভিনত হইয়া থাকে । বা পদ-_ 


“ও ললিতে, সে কই গো? 
বুঝি এলোনা, এলোনা, এলোন।, নিশি পোহাইল !” 
রাধা একবার উঠে, একবার বসে, কেন্দে বলে-_ 
“উদয় দিননাথ অশ্দয় দীননাথ 1১ 


ক সনাতন গীতা তব 
“সীদতি সখি মম হদয়মধীরং 1” 
কষ্ণের নিমিত্ত প্রকৃত ঘে উৎকণ্ঠা, দে "আমার আত্ীয়ের যষেরপ 
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হয়েছিল ঠিক সেরূপ নহে,_-সে অন্য জাতীয় রস। শ্রীফতী বলিতেছেন, _ 
“বন্ধুর সর্ধবা্গ লাগি কান্দে সর্ব অঙ্গ মোর |” শ্রামতী পঞ্চ বারিন্টরিয় ও 
পঞ্চ অন্তরেন্ত্িয় দ্বারা ভগবানকে আশম্বাদন করেন । কথ! কি, জীবে ও 
শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় সপ্ধন্ধ, এপ জীবে জীবে সম্ভবে না,--এ সম্বন্ধ 
পুত্রবৎসল1 জননী ও মতৃভক্ত পুজ্রে নাই, এবং পতিব্রতা স্ত্রী ও স্ত্রী-প্রাণ 
শ্বামীতেও নাই । প্রভূ গম্ভারা-লীলা দ্বারা তাই জীবকে দেখাইতেছেন। 
হে জীব! এই তত্বুটি বিচার ও ধ্যান কর । কথা এই যে, ভোমাতে 
আর শ্রীভগবানে যেবপ গাঁঢ ঘনিষ্ঠতা, এরূপ আর কাহারও সঙ্গে তোমার 
নাই। এ কথ' হঠাৎ শুনিলে কবিতার বাণী বলিয়া বোধ হইতে পারে। 
কিন্তু তাহা নহে প্রতুর গভীরা-লীলা বিচার করিলে বুঝা যাইবে ষে 
প্রধনতঃ এই তত্ব শিক্ষা দিবার নিমিতই প্রভু এই লীলা করেন্‌। 
স্বরূপ প্রভুর সন্বপ্ধে একটি স্ততি-্ন[ক বলেন, পাটি এই-- 
“হেলোদ্ধ'লিত থেদয়। বিশদয় প্রোন্সীলদামোদয়া । 
শাম্যচ্ছা্্রবিবাদয় রসনা চিন্তাপিতোন্াদয়া ॥ 
শশ্বন্তক্তিবিনোদয়! স-মদয়া মাধুধ্যমধ্যাদয়! | 
শ্রীচেতন্যদয়।নিধে তব দর ভুয়াদমন্দোদয়া ॥৮ 
“ভে দয়ানিধে শ্রচৈতন্ত, তোমার যে দয়ায় অনায়াসে সকলের ছুঃখ 
দূরীভূত হইয়া চিত নিম্মল হয় এবং প্রেমানন্দের খিকাশ হয়, তোমার যে 
দয়ার প্রভাবে শাস্্রাদির বিবাদ উপশম প্রাপ্ত হর, যে দয়া চিত্তে 
বসসঞ্চার করিয়া দিয় প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, ঘাহা৷ হইতে নিরস্তর 
ভক্তি স্থুখ ও সর্বত্র সমদর্শন সংঘটিত হয় এবং যে দয়া সকল মাঁধুধ্যের 
সার, তুমি করুণ! করিয়া সেই দয়া আমাতে প্রকাশিত কর !” 
শ্লোকের প্ররূত অর্থ এই যে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রে বিবাদ 
মীমাংস! করিয়াছেন । ইহা! স্ততিবাকায নয়,_ প্রকৃত কথা। 


২৩২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


জগতে বিবাদ দ্বেত ও অদ্বৈতবাদী লইয়া, বিবাদ নাস্তিক ও 
আস্তিক লইয়া । কেহ বলেন ভগবান আছেন, কেহ বলেন নাই। 
তিনি যে আছেন তাহার কি প্রমাণ? তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
নাই। মনে কেবল আশা মাত্র ঘে তিনি আছেন। আবার তিনি যে 
নাই তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মুন্ুষ্তের মধ্যে এই এক 
ঘোর বিবাদ চিরদিন চলিতেছিল। আর এক বিবাদের কারণ 
ভগবানের প্রকৃতি লইয়া। কেহ তাহার হাতে বংশী দেন, কেহ দেন 
অসি। আরও এক বিবাদ শভগবানে ও জীবে সম্বন্ধ লইয়া! কেন 
বলেন শ্রীভগবান জীব হইতে পুথক, আবার কেহ বলেন সোহহং-- 
আমিই সেই। এই সকল তত্ব লইয়া চিরদিন এই ভারতবষে বিবাদ 
চলিতেছে । ভারতবর্ষ কোথা, না পৃথিবার সেই স্থানে, যেখানে কেবল 
আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের চচ্চা ভ্ইয়া থাকে । 

কেহ বলেন ভগবান নাই, কেহ বলেন তিনি আছেন। কেহ বলেন 
তিনি খঙ্জাপারী, কেহ বলেন তিনি বংশীধারী। কেহ বলেন তিনি 
নিগ্ণ, তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা আমাদের 
কন্মের দাস । কেহ বলেন ভশনান কর্তা, আমরা তাহার দাস। আবার 
কেহ বলেন ভগবানও যে আমিও সে। 

প্রভূ অবতীর্ণ হইয়া চিরদিনের এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন ;-- 
কিরূপে? না, আপনি আপিয়া দেখাইলেন_-আমি ভগবান, আমি 
আছি। আর আপনি আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোঠি করিয়! 
দেখাইলেন,--তাহার প্রকৃতি ও তাহার ভজন কি? শ্রীভগবানের 
অস্তিত্বের ও প্রকৃতির একরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্ববে ছিল না। এই 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৌর-অব্তারে জীব প্রথমে পাইল। 

শস্করের সঙ্গে শ্রগৌরাঙ্গদাসদিগের এই বিবাদ। প্রবোধানন্দের 


সোহহং তত্বের অর্থ ২৩৩ 


সঙ্গেও প্রভুর এই বিবাদ। প্রভূ এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন । ছুংখের 
বিষয়, এত বড একটি বাপার তাহার ভক্ত কি অপর কেহ উল্লেখ মাত্র 
করেন নাই, এমন কি তাহারা ইহা লক্ষ্য করেন নাই । 

গভীরা-লীলার উদ্দেশ্য কি? গমীরা-লীলার উদ্দেশ্য জীবের নিকট 
শ্রীভগবানের পরিচয় করিয়া দেওয়া! । কিন্তু এ কথা এ পধ্যস্ত কেহ লক্ষ্য 
করেন নাই, আর যদি কেহ মনে মনে করিয়া থাকেন ত প্রকাশ করেন নাই। 

প্রভু অদ্বৈতবাদীতে ও ছৃতবাদীতে কিরূপে বিবাদ মীমাংসা করিলেন 
তাহা বলিতেছি। তিনি বলিলেন,_জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথা 
ঠিক, আর সোহহং এ কথাও ঠিক। অদ্বৈতবাদীতে ও ছৈতবাদীতে 
গ্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ নাই, কেন তাহ বলিতেছি । 

আমর! বার বার বলিয়াছি যে, প্রভু যেরূপ কষ্ণবিরহ দেখাইয়াছেন, 
এরূপ বিরহ কোন জননী তাহার পুত্রের শিমিত্ত, কি কোন স্ত্রী তাহার 
স্বামীর নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই । প্রভু চব্বিশ বংসর পর্যন্ত 
কুষ্ের বিরহে অন্ততঃ প্রত্যহ একবার মুচ্ছা যাইতেন, এবং গমভীরায় 
একাদিক্রমে বার বৎসব জাগিয়৷ রজনী পোহাইয়াছেন। কোথায় কোন্‌ 
বিরহিণী নারী তাহার প্রিয়তমের নিমিত্ত এরূপ কঠোর কার্য করিয়াছেন, 
না করিতে পারেন ? কোথ। কোন রমণী তাহার প্রিয়তমের নিমিত্ত 
দণ্ডে দণ্ডে মুচ্ছা গিয়াছেন ? প্রভূ আপনি আচরিয়। জীবকে ধন্ম শিক্ষা 
দিতেছেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, ক্ুষ্তপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম কি 
বাৎল্য-প্রেম হইতে অনন্ত গুণে গাঢ়। 
এখন বিবেচনা করুন লোকে স্ত্রীকে বলে অদ্ধাঙ্গী। প্রকুতপক্ষে, 
যেখানে দাম্পত্য-প্রেম বিশুদ্ধ, সেখানে স্ত্রী স্বামীর অগ্ধাঙ্গী ও স্বামী স্ত্রীর 
অর্ধাঙ্জ সন্দেহ নাই। কিন্তু কষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম হইতে কত গাঢ় 
তাহা গ্রভূর কষ্ণবিরহ দেখিলে কতক বুঝা যায় | 


২৩৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহা যদি হইল, তবে জীব ভগবানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অতএব 
“সোহহং, তত্ব ঠিক । অথচ জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথাও ঠিক। 
এই তত্ব শিখাইবার নিমিত্ত, এই বিবাদ মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, 
প্রভুর অবতার ; আব এই তত্ব প্রস্কুটিত করিবার নিষিত্ত প্রতুর গন্ভীরা- 
লীলা । গম্ীরা-লীল1 সম্বন্ধে আর অধিক ন! বলিয়া ইহাই বলিলে যথেষ্ট 
হইবে যে, ভগবান তোমার যত? ঘনিষ্ঠ এত আর কেহই নয়; তিনি 
তোমাকে লইয়া আর তুমি তাহাকে লইয়া» তাহার জগৎ তৃমি ও তোমার 
জগৎ তিনি,_ইহাই প্রকাশ করা এ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহা! যদি 
তুমি ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি শ্রীভগবানের সম্পত্তি লাভ 
করিলে, তোমার আর কোন অভাব থাকিল না। তোমার স্ত্রী তোমার 
অধ্ধাঙ্গ, কিন্তু ভগবান তোমার পুর্ণাঙ্গ । তুমি যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া 
কি গৌর গৌর বলিয়া নাম জপ কর, তখন মনে ভাবিতে পার যে, তুমি 
“আমি আমি” অর্থাৎ নিজের নাম জপিতেডি । 

তবে তুমি আর ভগবান এক, অথচ তিনি সম্পূর্ণ পুথক,__ইহা কিরূপে 
হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি তাহার উত্তর দিতে পারি 
না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি মে, প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী ও 
হ্বামীতে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, ইহা অপেক্ষা! অনন্ত গুণে গাঁট ঘনিষ্ঠতা জীবে 
ও ভগবানে। তাহার অর্থ এই যে,--তিনি আর তুমি এক। তিনি ও 
আমি পৃথক অথচ এক, _ইহা কিরপে হয়? তুমি আর তোমার স্ত্রী 
পৃথক, অথচ তোমরা পরম্পরে অদ্ধাঙ্গ,-ইহা কিরূপে হয়? যদি স্ত্রী 
পথক হইয়াও অর্দা্গ হইতে পারেন, তবে স্ত্রী হইতে কোন ঘনিষ্ঠতর 
বস্ত প্রায় পূর্ণান্ন হইবে বিচিত্র কি? কিরূপে কি হয়জানি না, তবে 
প্রভু যে ২৪ বৎসর প্রত্যহ কৃষ্ণবিরহে মৃচ্ছিত হইতেন ইহা। জানি। 

যাহারা জোর করিয়া! মুখে বলেন সোহহং, অর্থাৎ ধাহাদের ভগবত- 


সোহহং তত্বের অর্থ «৩৫ 


প্রেমের লেশ মাত্র নাই, তাহাদের জানা উচিত থে, ভগবধনি জ্ঞানময় 
ও আনন্দময়, কিন্তু তুনি ভ্রমনয় ৬ দুঃখময় । তবে তুমি যে সো২হং বল, 
তোমার লঙ্জ। করে ৭17 তুমি এইমাত্র রে থে ভক্তগণ থে বলি 
খাকেন-_-"তিনি আমার, আমি তাহার» আাহাও ঠিক নয়, ঠিক হইতেছে 
“আমি ভিনি, তিনি গাঘি |”) এই আমার অধিকার১ এই আমার 
জীবনের শেন সামা; তীহাৰ অনন্ত জীবন, আমারও অনন্ত জীবন । 
তিনি আর আমি চিরদিন ঘনিষ্ঠতা করিব, ক্রমে এ ঘনিষ্ঠতা ব্াডয়। 
যাইবে । এসন কি, শেষে প্রার এক হহয়া ঘাইব, তবু পৃথক থাকিব 
আর ইহ।কে বলে “অধিব্ট ভাব? | 


চতুর্দশ অধ্যায় 
গম্ভীর। লীলার শ্রীমতীর প্রকাশ 


মিনি শরুষ্ণাধরহের আস্বাদ পাইয়াছেন। ভিনি সবাপেক্ষা ভাগ্যবান । 
এইজন্য শ্রভু গন্তাহায় দ্বা এ ব্খসর গ্রধানতঃ এই বিরহরস প্রশ্মুটিত 
করিয়াছিলেন | এই +ঘুদয়্ অতি সক্ষম রস, ইহা কেবল ভাষার দ্বারা 
ব্যক্ত করা অনস্ভব। গুভু স্বয়ং নানা উপায় অবলম্বন করিয়া উহা ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন । এমন কি, এই রস সমুদয় বুঝাইতে ও প্রস্ফুটিত 
করিতে স্বপ্নং শ্রাীমতীর আসিতে হইয়াছিল। তিনি গ্রতৃকে আশ্রয় 
করিয়া স্বরূপ রামরায়কে এই নিগুঢ় অনপিত রস সমুদয় বুঝাইয়াছিলেন। 

শ্রীমতী স্বয়ং না আসিলে কাহার সাধ্য এ রস প্রস্ফুটিত করে । তিনি 


২৩৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার কুষ্জের সহিত যে খেলা খেলিয়াছেন, কি খেলিয়া থাকেন, তাহা 
দেখাইতে আপিয়াছিলেন । যখন শ্রীরাধ। প্রতৃতে প্রকাশ পাইলেন, তখন 
প্রতৃর স্বাভাবিক কমনীয় দেহ লক্ষ গুণ কমনীয় হইল,-_মনে হইল যেন 
তিনি একটি ভূবনমোহিনী জীলোক। যখন কথা কহিতে লাগিলেন, 
তখন তাহার স্বর হইল প্রীলোকেব ন্যায়! ছিনি বলিতেছেন, “সখি! 
আমার ভাগ্যের কি সীমা আছে ? দেখ, রুষ্ণছক ভাল না বাসে জগতে 
এমন কেহ নাই | আমি তাহাকে ঘেমন ভালবাসি, এই ব্রজে কে না 
তাভাকে সেইরূপ ভালবাসে? আবার ইহাঁও কে না জানে যে, এই 
ব্জে আমার ন্যায় রূপসী রমণী কত এত আছে? কিন্তু তিনি আমা ছাড়া 
আর কাহাকেও জানেন না! তাহার ভালবাসার জদয়, তিনি ভাল 
না বাসিয়া থাকিতে পারেন না । সুতরাং ব্রজগোপীরা সকলে তাহাকে 
যেমন ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে মেইবূপ ভালবাসেন । কিন্ত 
তবু মামার প্রতি তাহার যে টান দেখা যায়, এ প্রকার টান আর 
কাহাতেও নাই 1” এখানে শ্রীমতী শ্ররুষ্ণকে অগ্গকুল-নাগবের পদ 
দিতেছেন | তিনি বলিতেছেন৮আমার এ ভাগ্য কেন? আমি কি বত 
করিয়াছিলাম ?” তখন ভিনি দুই ভা জুয়া উদ্দের্টচাহিলেন, আর 
বলিতে লাগিলেন,_-“নাথ ! তুমি বড করুণ, তোমার গুণ আমি কিরূপে 
শোধিব 2 আমি শ্রীমতী দুগার নিকট কামনা করি যে, ভূমি চিরদিন 
্থখে থাক, আর আমার যত মঙ্গল সব তাম লও ।”' প্রভূ রাধাভাবে 
এইরূপ বলিতেছেন । এতদূর কষ্টে শ্রষ্টে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া 
আসিয়াছেন, কিন্তু তাহার আখি দিয়া অবিরত ধা পড়িতেছে, কথ ক্রমে 
ঘন হইয়া আমিতেছে। তখন স্বূপের গলা ধরিলেন, ধরিয়া অঝোরে 
ঝুরিতে লাগিলেন, কঠরোধ হৃগ্যায় মুখে আর কথা সরিতেছে না! 
এইবূপ কিছুকাল থাকিয়া হঠাৎ প্রভু চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল, 


অনুকুল নাগর ২৩৭ 


বিহ্বল ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ বাহ্‌ পাইলেন ৷ তাই বলিতেছেন, “সখি ! 
এ কৃষ্ণ আসিতেছেন, শুনিতেছ ন1? আমি যেন নপুরের রুনুযুনু শব্ধ 
শুনিতেছি | দেখছ না সমস্ত আকাশ পদ্মগন্ধে ভরে গিয়াছে 1” ইহা! 
বলিয়া তিনি উকিঝুকি মারিতে লাগিলেন! মনের ভাব এই যে, 
কষ্ণ কতদূর আপিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন। বদন চিন্তাকুল ছিল, 
তদ্দণ্ডে প্রফুল্ল হইল, আনন্দে পরিপুত হইয়া সম্মুখে নিম্ষহারা নয়নে 
চাহিয়া বলিতে লাগিলেন--“এসেছো বন্ধু এসো, আমি তোমারই কথা 
বলিতেছিলাম । আর কাহার কথাই বা বলিব? আরকি কথাই বা 
আমি জানি?” ইহাই বলিতে বলিতে প্রভূ উঠিতে গেলেন। মনোগত 
ভাব, অগ্রবর্তী হইয়া কষ্ণকে আলিঙ্গন ব! আহ্বান করিবেন। কিন্তু 
উহা! বুঝিতে পাঁরিস্া প্রভৃকে উঠিতে দিলেন না; বলিতেছেন, 
“তুমি উঠিতেছ কেন» তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আসিতে বল।” 
প্রভু উঠিতে না পারিয় তাই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন _ 

“এপো বন্ধু এসো, আমি আচল পাতিয়া! দিতেছি । 

ভূমি বসো, আমার আধ অঞ্চলে বসো 1” 

ইহা বলিতে বলিতে আচল পাতিতে লাগিলেন। তাহার পর 

বলিতেছেন, “তুমি আমার আচলে বলো), আমি নঘ্নন্ভরে তোমায় 
দেখি। তোমার মুখখানি দেখিতে আমার কি সুখ হয় তাহা আর কি 
বলিব, আমার প্রাণ তার সাক্ষী ।” সেই প্রলাপ হইতে এই বিখ্যাত পদ 
সষ্ট হইয়াছে, যাহা বৈষ্ণব মাত্রেই কীর্তনে অপরূপ স্থরে গাহিয়া থাকেন__ 

“এসে! বন্ধু এসো এসো আধ অঞ্চলে, | 

( আমি ) ছুটি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি । 
দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত সুখ; 
সেইতো পরাণ আমার সাক্ষী ॥৮ 


১৩৮ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এই যে কীর্তন, এই যে সহম্্র সহম্্র মহাজনের পদ স্যষ্টি হইল, ইহার 
প্রায় সকলেরই ভাব প্রভু আপনি রাধা হইয়৷ প্রকাশ করেন। প্রতুর 
ভাব মহাজনগণ কবিতার স্থুর তালের সাহায্যে প্রকাশ করিলেন। প্রথম 
দেখুন, এই উপরের লীলায় রুষ্ণ হইতেছেন অন্কুল-নাগর | শ্রীমতী 
রাধা স্বয়ং আপিয়াছেন, তিনি অনুকুল নায়ককে কিরূপ ভজনা করিলেন, 
তাহা স্বরূপ প্রভৃতি দেখিলেন। আবার গোপী-অনুগা ভজন কি তাহাও 
ভক্তগণ এই লীল। দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমতী রাধা ও 
শ্রীঃষে খেল হইতেছে, স্বরূপ ও রামরায় কি করিতেছেন না, কেবল 
চুপ করিয়া! বপিয়। দেখিতেছেন। কিন্ত তাহাদের সেই দেখার সঙ্গে 
সম্পূর্ণরূপে ভজন হইতেছে । শ্রামতা শ্বয়ং যতখানি রস আস্বাদন 
করিতেছেন, তাহারা ততখানি না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও সেক রসই 
আম্বাণন করিজেছেন। 

স্বরূপ ও রামরায় এই লীলা চক্ষে দেখিলেন। হে ভক্ত! তুমি হহা 
চক্ষে দেখিলে না সত্য, কিন্তু তুমি এখন ধ্যান-চক্ষে এই লালা অনায়াসে 
দেখিতে পার। উপরে ধাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ইহ] সমুদয় হৃদয়ে 
দেখিতে চেষ্টা কর, তুমিও দেখিতে পাইবে । 

দ্বাদশ বৎসর, প্রধানতঃ কষ্ণ-বিরহ লইয়া, প্রভু গভভীরা-লীল। করেন । 
এ কৃষ্-বিরহ কিরূপ? অতি প্রিয়জন দেহত্যাগ করিলে যে ছুঃখ হয় 
তাহাকে শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন কিছুদিনের জঙ্য 
যেছুঃখ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন, পতি দুরে 
আছেন, তাহার প্রেমে অভিভূতা পত্বী, গৃহে তাহার নিমিত্ত যন্ত্রণাভোগ 
করিতেছেন,+এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ । প্রভুর কৃষ্ণবিরহ, এইকবধপ 
রমণীর পতি-বিরহের ন্যায় নহে। পতি দুরে থাকায়, তাহার অদর্শন 
জনিত দুঃখ ছাড়া রমণীর আরে কিছু আছে। মনে ভাবুন, পতি কাছে 


রূস আস্বাদনের উপায় ২৩৯ 


না থাকায় পত্বী সা*সারিক অনেক দ্বুঃখ (যেমন শাশুড়ির যন্ত্রণা জনিত বা 
অতৃপ্ত ঈন্টিয়ের নিমিত্ত দুঃখ ) ভোগ করিতে পারেন । সুতরাং পতিবিরহে 
রমণীব ছুঃখ, আর রুঞ্ণবিরহে প্রভুর ছুঃখ অনেক বিভিন্ন । প্রভূ ষে 
কুষ্কে না দেখিয়া প্রাণে মরিতেচেন, সে কেবল রুষ্ণ-প্রেমের নিমিত্ত ; 
কিন্ত পত্রী পতিবিরহে যে ছুঃখ পান, সে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। 
কাজেই পতিবিরহে পত্ঠীর যে ছুঃখ, তাভা প্রভুর রুষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের 
সহিত তুলনাই হয় না। 
প্রভু কৃষ্ণের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেগ, ইহ! জগতে কেহ 
ছাহারও নিমিত্ব কথন দেখাইতে পারেন নাই ॥ এই পদটি দেখুন-_- 
বিরহ ভাবে মোর গৌরালস্থন্দর ভূমে পড়ি মুরছয়। 
পুন পুন মুরছি অতি ক্ষীণ শ্বাস । 
দেপিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস | 
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল। 
শুনিফা চেতনা পাই জাখি ঝরু লোর ॥ 
আপনারা বিরহে এপ কাতির হইতে কাহ।কে ও কি দেখিয়াছেন? 
কাহারও কথা কি শুনিরাছেন )» কোন কবিভায় বা নাটকে কি 
পাঁডয়াছেন ? বিরহে মুচ্া যায় এপ কগন কি শুশ্যাছেন বা 
দেখিয়াছেন ” শোকে মৃচ্ভা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, পরে উহ 
সাঁরয়া যায়। আর শোকে সুচ্ছ। যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে, 
বাহা বিরহে নাই । কিন্তু পচিশ বৎসর পধ্যস্ত গ্রভু প্রত্যহ এইরূপ 
মুচ্ছা যাইতেন। ] 
প্রভৃ গভীরায় বসিয়া আছেন, সন্মুথে রামরায় ও স্বরূপ। তিনি 
শ্ীরুষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী, তিনি ক্রমে শ্রামতী রাধা ভহলেন, কিরূপে তাহা 
পরিশিষ্টে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি । অর্থাৎ গৌরাঙ্গের দেহে শ্রীমতী 


২৪০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রবেশ করিলেন । তাহাতে কি তইল, না-ম্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে 
শ্রীমতী রাধা বসিলেন। নে কেমন, না--একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে 
শ্রীকঞ্চ সকলের সম্মুখে এ গৌরাঙ্গ-দ্হে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। 

তখন তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সভিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও স্বরূপ ও 
রামরায় সেইরূপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগো্টি করিতে লাগিলেন । শ্রীরুণ 
কেন আসিয়াছিলেন, নাতনি কিরূপ বস্ত্র, তিনি চান কি, ও তীভাঁকে 
কিরূপে পাওয়া যায় তাহাই জীবকে জানাইত্ে । 

তুমিও স্বরূপ ও রামরায়ের ন্যায় এই রস--ততথানি না তউক-- কতক 
আন্বাদন করিতে পারিবে । তবে অবশ্তা ধ্যানে ইভা দর্শন করিতে 
অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে ক্রমে ধ্যান শ্যুক্তি হইবে | তখন) স্বরূপ 
ও রামরায় যতখানি আস্বাদ করিলেন,_তুমিও প্রায় ততখানি আম্বাদ 
করিতে পারিবে । উহাকে বলে--গোপী-অন্রগা ভজন । 

এখন গন্ভীরালীলার “প্রতিকূল” নায়ক সঙ্গন্ধে কিছু বলিব । প্রত, 
শ্রীমতী রাধা হঈরা গম্ভীরায় বসিয়াছেন?; আর ভাবিতেছেন যে, তিনি 
চঞ্চল ও নিঠুর কুষ্জের সহিত প্রেম করিয়া বড়ই অকাঁজ করিয়াছেন | মনে 
এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত জগন্নাথবল্লভ 
নাটকের এই গ্লোকটি বলিলেন-- 

“প্রেমচ্ছেদরজোইবগচ্ছতি হরিন্পয়ং ন চ প্রেম বা 
স্থানাস্থ(নমবৈতি নাপি মদ্ূনে। জানাতি নে। দুর্ববলীঃ 1% 

ইহার অর্থ এই-রাদ্িকা সখীকে বলিতেছেন)--“সখি ! এই 
হরি, প্রেমভঙ্গঈজনিত গীড়া যে কত গুরুতর তাহা! জানেন না । “প্রমও 
স্থানাস্থান জানে না, মদনও জানে যে আমর! দুর্বল ইত্যাদি । ইহার 
অর্থ এই,--শ্রীমতী কৃষ্প্রেমের ক্লেশ বলিতেছেন, ৩।ই কৃষককে নিন্দা 
করিতেছেন ।। বলিভেছেন। “হে নাথ! গ্রেম-ভঙ্গ যে কি হদ্য়বিদারক 


প্রতিকূল নাগর ২৪১ 


দুঃখ তাহা তুমি জান না। আমরা তোমাকে ভালবাসিয়া মরি, তুমি 
ফিরেও চাও না।” এই গেল প্রতিকূল নাগরের মধুর ডজন |* 

স্বরূপ ও রাম্রায়কে সখী ভাবিয়া প্রভূ বলিতেছেন,--“সথি ! কুষ্ের 
সে প্রেম করিয়। কি অকাজ করিয়াছি । তিনি ত প্রেম-ভঙ্ষের যে 
বেদন। তাহা জানেন না, তাহার কি? সখি! আমাকে দৃষিতে 
পার যে, এমন প্রেম তুমি কর কেন? ভাই, প্রেম কি কথা শুনে? 
স্থানাস্থান মানে ? প্রেম যদি মে বিচার করিত 'তবে কৃষ্ণতে ধাবিত কেন 
হইবে? আমি যে এই দিবানিশি পুড়িভেছি তাহ "কি তিনি 
জানেন? আখি পুডিতেছি তাহাতে তাহার কি? সখি, তুমি আমাকে 
বারবার বল যে ধৈর্য ধর, কিন্তু জাতিতে অবলা, স্বভাবে অথলা, হায় 
বাধ! এমন জীবকে কি প্রেম দিয়! দগ্ধ কারিতে হর ??, 

পাঠক মহাশয় স্মরণ পাখিবেন: প্র যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা 
নয়। প্রভু ঠিক রাধা হইয়াছিলেন, আর তাহার প্রকৃত মনের ভাব 
উত্যাউয়। বপিয়াছিলেন । এই পদটি কীর্তনীয়া মাত্রেই গাইয়া থাকেন, 


ঘথা_ 
আধল প্রেম পহিল। না জানি ভাম | ইত্যার্দ । 


* এক গোম্বানীর এক ঠাকুর ছিলেন, তাহাকে তিনি যত্বপূর্বক সেবা! করিতেন। 
নাহার শিশুপুত্র মরিতেছে দেখিয়া ত্টাহার সেই ঠাকুরকে আঙ্গিনায় ফেলিয়৷ হস্তে দা 
নইয়া বলিতে লাগিলেন, “এই তোমার কৃতজ্ঞতা? আমি তোমার ভজন করি, আর 
ভুমি আমার পুত্র নিতেছ? এই দা দিয়া তোমায় খণ্ড থণ্ড করিব।” এখানেও প্রতি- 
কুল নায়ক লইয়। কাণ্ড। কিন্তু গোষ্বামী ঠাকুর তাহার কার্যে দেখাইতেছেন যে, তিনি 
ঠাকুরকে ভজনা করিতেন না, ভজন করিতেন আপনাকে, অর্থাৎ তাহার কৃষ্ণ-ভজন মানে 
আপনি হুথে থাকিবেন। কিন্তু প্রভুর প্রতিকূল নাগরভজন অতি মধুরস্ষউচ্চ হইতে. 
উচ্চতম । ইহ! আর এক গ্রকার--ইহার ভিত্তি শুদ্ধ প্রেম। 


২৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রত বলিতেছেন,--“সখি, প্রেম ষে অন্ধ তাঁকি আগে আমি জানি? 
আমি দারুণ প্রেম করিয়াছি, ইহার আর উধষধ নাই । সখি! ফৌবন 
ছুই দিনের নিষিত্ত | আমার যৌবন আমি যাচিয়া কৃষ্ণের কাছে ভিখারি 
হইলাম | কিন্তু তাহার যে নাগরালি তাহা বাহিরের, অন্তরের নয়। 
সথি! কিকরি, কি করি, হায়! এবপে দিবা নিশি কত সহিব ? 

প্রভু একটু চুপ করিয়া কর্ণামুতের এই গ্লোকটি পড়িলেন-- 

| কিমিহ রুণুমঃ কন্ত ব্রমঃ রুতং রুতমাশয়া 

| কথয়ত কথামগ্তাং ধন্তামহো হদয়েশয়ত । 
মধুরমধুরম্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে 
কপণরুপণা কৃ তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ 

বলিতেছেন,--“সথি ! আমার অন্যায়। আমি তোমাদের কাছে 
গ্রবোধ ভিক্ষা করিতেছি । যেহেতু তোমরাও ত আমার মত ব্যথিত? 
তোমাদের কাছে এসব কথা বলিয়৷ তোমাদের হৃদয়ের ব্যথা আরো 
বাডাইল! দিতেছি । ভোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু তোমাদের 
প্রবোধ কে দিবে? আবার সখি! না বলিয়াই বা কি করি? 
তোমর! ছাড় আর কাহাকে বলি, আমার আর কে আছে ?” 

প্রভু আবার একটু চুপ করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,_-“দখি, এক 
কাজ কর। আমর! কৃষ্ণের জন্ে যতদূর করিতে হয় করিলাম, কিন্তু কোন 
ফল হইল না। এসো আমরা এখন কঞ্ণ-কথা ছাড়িয়া অন্য কথা বলি। 
এসো আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে ভূলিয়া যাই 1৮ ইহা বলিয়া 
নয়ন মুদিলেন, উদ্দেশ্টা কৃষ্ণকে তাড়াইয়া হৃদয়ে অন্য কথা, ভাব ও ছবি 
আনিবেন। একটু নয়ন মুদিয়া থাকিয়া বলিতেছেন,-“সথি ! এ কি 
হইল? হইল না! হইল না! আমি রুষ্তকে ছাড়িতে পারিলাম না! 
শুন, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি কষ্ধকে ছাড়িব বলিয়া! দৃঢসঙ্ল্প 


প্রভুর অকথ্য প্রেম ২৪৩ 


করিলাম, প্রাণপণ করিয়া নয়ন মুদিয়। বসিলাম)---সঙ্কল্প এই যে, রুষ্ণকে 
আর হৃদয়ে আসিতে দিব না। ওমা! দেখি কি, যাহাকে চাডিব 
বলিতেছি, তিনি আমার হৃদয় জুডিয়া বসিয়া আছেন! শুধু তাহাও নয়, 
সেই ভুবন-মোহনিয়া আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিনয় করিতোছেন, 
ইঙ্গিতে অনুনয় করিতেছেন,--যেন আমি তাহাকে না ছাড়ি!” 

আমর! প্রাণপণ করিয়াও এই অবাধ্য চিত্ত একবারও কৃষ্ণের দিকে 
লইতে পারি না । কিন্ত গ্রভূর মহা বিপদ এই যে, তিনি কুঞ্ড়ে চাঁড়িতে 
ভারী উদ্যোগী, কিন্ত কৃষণ কোন ক্রমে যাইতে চাহেন না। 

প্রভুর ভাব এখন একেবারে পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি সখীদের 
ছাঁড়িলেন, আর একেবারে অধীর হইয়া রুষ্ণকে বলিতেছেন,--বন্ধু ! তুমি 
আমার দিকে অমন করে কাতরভাবে চাভিও না, আমি সহা করিতে 
পারি না। তোমাকে ছাড়িব ? তোমাকে আমি ছাড়িব? তোমাকে আমি; 
-যাহার জগতে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, সেই হতভাগিনী রাধা 
ছাড়িবে? আমি তোমাকে ছাড়িব, তবে আমার কি থাকিবে ? আমি 
তোমাকে ছাড়িব এ কথ। বলিয়৷ছি সত্য; কিন্তু তুমি কি তাই বিশ্বাস 
কর? এ সব মিথ্যা কথা, এসব আমার চাতুরী, তাও নয়, আমাব গ্রলাপ। 
তোমাকে ন। দেখিয়া পাঁগল হইয়াছিলাম, তাহাই প্রলাপ বকিতেছিলাম ।” 

প্রভু পূর্বে রুষ্ণকে মন্দ বলিয়াছিলেন, তাই এখন কৃষ্ণের নিকট 
করুণ-স্বরে ক্ষমা! চাহিতেছেন। সে এরূপ করুণ-্বর ষে, শুনিলে প্রাণ 
বিদীর্ণ হইয়। যায়। বলিতেছেন,আমি কি তোমার নিন্দা করিতে 
পারি? তাকি কখন হয়? তবে অবলা বলিয়া, কি উন্মাদ হইয়া, যদি 
কিছু বলি, তবে আমি তোমাকে স্বরূপ বলিতেছি, সে মনে নয়, মুখে |” 
এখানে প্রতিকূল-নাগরের ভজন অন্তকুলে পরিণত হল । | 

কখন বা বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, গ্রভূ শ্রীকষ্ণের উপর 
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ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, _-“শ্ররুষ্ণকে ভজিয়! কি কুকাজই করিয়াছি। 
হায়! হায়! আর না, অমি আর কষ্চকে ভজিব না।৮ যেন প্রতূ ইহ! 
রহস্ত ভাবে বলিতেছেন, সেই ভান করিয়। স্বরূপ বলিলেন,_-“কৃষ্ণকে 
ছাড়িয়া তবে কাহাকে ভজিবে ?” প্রভু বলিলেন, “কেন গণেশকে 
ভজিব ! তিনি সিদ্ধিদাতা) ষাহা চাহিব তাহ পাইব | না হয় সদাশয় সরল 
মহাদেবকে ভজিব, তান শক্র কর্তৃক বিল্বডালে প্রহৃত হইয়াও তাহাকে 
বর দিয়াছিলেন । তাও না হয়,-মা ছুগা আছেন, কাঁলী আছেন, তাহাদের 
পূজা করিব। যাহাই হউক, স্বরূপ! তাহাদের ভঙ্জনে প্রেমবেদশা নাই। 
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না, আমি যে দিবাশিশি পুড়িতেছি |” 

ইহা বলিতে বলিতে হৃদয়ে কষ্ণস্ৃত্তি হইল» আর কষ্তপ্রেমে অভিভূত 
হইলেন। তখন অতি কাতরম্বরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন । সে কাতরোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়। 

কৃষ্ণ তাহার কিরূপ সর্বনাশ করিয়াছেন, প্রভু গ্ভীরায় হৃদয় 
উড়িয়া তাহা বলিতেছেন)--“সখি ! কৃষ্জকে ভজিয়া আমার একি 
হইল? কৃষ্ণকে ভজিসা দেখিতেছি আমি উল্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। গে 
কিরূপ শুনিবে? মেঘ দেখিলে আমার প্রা কান্দিয়া উঠে। তোমরা 
ময়ুরকে নয়ন-ম্ুখকর ভাব, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহার কৃষ্ণকণ্ঠ 
থেন কালফণীর ন্যায় বোধ হয়। সখি! ঝলিব কি, কৃষ্ণবর্ণ কোন 
মনুষ্য দেখিলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকেনা। এ সমুদয় ত 
উন্মাদের অবস্থা! আমি কাল দেখিলে বিচলিত হই কেন ? যাহা 
হউক আমি কাল আর দেখিব না। সখি' দেখিও যেন আমার কুঞ্জে 
রুষ্ণবর্ণ কিছু না থাকে । দেখিলেই কঞ্ণ স্ফৃত্তি হইবে, আর বিরহে 
পুড়িয়া মরিব। তার কি করিব? 

্ববপ--তোমার কেশ ? 
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প্রভৃ-_মস্তক মুগ্ডন করিব। 

ব্বরূপ--ভোমার শ্যামা সখি ? 

প্রভৃ--তাহাকে তাঁড়াইয়া দ্রাও। 

প্রকৃতই প্রভুর অকথ্য প্রেমের আর কি বর্ণনা করিব, মেঘ কি কৃষ্তর্ণ 
পুরুষ দেখিলে তাহার কষ্ণ-ম্কৃত্তি হইত, আর তিনি অচেতন হইতেন। 
অন্যের মনের ভাব ছুইরূপে জানা যায়,_ভাষা দ্বারা আর নানা উপায় 
দ্বারা। এইরূপে মনের ভাব ভাল করিয়! প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কেহ 
বর বিকৃতি করেন, অঙ্গভঙ্গি করেন, কবিতার সাহায্য লয়েন ইত্যাদি । 
একজন মুখে একটি ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্থি 
হইল না। তিনি সেই ভাবটি তাহার শ্রোতার ভাল করিয়া হদয়ঙ্গ ঘ 
করাইবার নিমিত্ত হাত কি মাথা চালাইতে লাগিলেন, কি চক্ষের ভঙ্গি 
করিলেন, কি নাসিক] কুঞ্চিত করিলেন, কি ওষ্ঠ ছুটি দৃঢ় করিয়া সংলগ্ন 
করিলেন। 

আর এক উপায় কথম্বর বিকৃত করা । যেঘন একজন সহজ স্থরে 
বলিলেন, “তুমি যাও”, নে একরূপ। কিন্তু “তুমি যাও” এই কথাটি এরূপ 
কঠিন ভাবে জোরের সহিত বলা যায়, যাহা শুনিলে শ্রোতা ভাবিবে 
বক্তার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সে এ স্থান হইতে চলিয়া যায়। 

আর একটি উপায় কবিতা দ্বারা! প্রকৃত কবিত্বের সাহায্যে কোন 
ভাব বর্ণনা করিলে তাহা যেরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করে, সামান্য ভাষায় 
তাহা হয় না। 

অপর উপায় সঙ্গীত দ্বারা । টড. সাহেব বলিতেছেন, __ভারতবর্ষীয় 
যে সঙ্গীত, তাহা দ্বারা মন্ুষ্যকে নান! ভাবে বিভাবিত করা যায়, অর্থাৎ 
হৃদয়ে দুঃখ কি আনন্দ উখিত করা! যায়। 

আর এক উপায় আছে, যাহাকে শাস্ত্রে অষ্টসাত্বিক ভাব বলে। কিন্তু 

টু 
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প্রভু দেখাইলেন যে তাহার শরীরে অষ্ট কেন বহু-অষ্ট-সাত্বিকভাব 
প্রকাশ পাইত। যথা হান্ত, রোদন, কম্প, স্বেদ, পরে মুচ্ছা৷ ইত্যাঁদি। 

প্রভুর যে মনের ভাব তাহা, উপরে য্তগুলি উপায় বলিলাম ইহার 
সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু আমার, ভাষ! কি বর্ণন। ছাড়া 
অন্য উপায় নাই। স্থতরাং প্রভুর যে মনের ভাব, ইহা আমি কিবূপে 
অবিকল ব্যক্ত করিব? তবে স্বরূপের কপায় জগৎ এই ভাবের আভাস 
কিছু পাইয়াছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রস দ্বার জগৎ প্লাবিত করিয়। 
গিয়াছেন, সঙ্গীত ও কীর্তন দ্বার! তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। 
আপনারা ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবেন, সে একরকম, তাহার তুলন! 
নাই। আমি দেখিয়াছি, একটি ভক্ত হাতে তালি দিয়া শুধু হরেকৃষণ 
বলিয়! পদ গাইতেছেন, আর শ্রোতাগণ-_কি ভক্ত কি অভক্ত--নসকলেই 
বিগলিত হইতেছেন। কেন ন1, তাহার স্বরেতে তখন কি এক শক্তি 
প্রবেশ করিয়াছে । 

প্রভূ ত্বরূপের পানে চাহিয়া, আপনার বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন 
যে, তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ আর নাই। কথা এই, প্রভূ স্বরূপকে বলিলেন যে, 
“কুষ। তাহার হৃদয়ে নাই, তিনি গিয়াছেন 1” কিন্তু ইহা! মুখে আইল না, 
কঠ রোধ হইয়াছে, কি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । পুত্র মরিয়াছে, 
এ কথা জননী মুখে আনিতে পারেন না, তাই যদি তাহার পুত্র মরিয়াছে 
এ কথা বলিতে হয়, তবে হাত নাড়িয়! দেখান যে, সে চলিয়া গিয়াছে । 
জননীর নিকট পুত্র মরা সংবাদ যেরূপ হৃদয়বিদারক, শ্রীপ্রভূর নিকট “শ্রীকৃষ্ণ 
নাই” এই কথা বলা তদপেক্ষ! অনন্ত গুণে ক্লেশকর। তাই কৃষ্ণ আমার 
নাই, ইহা তার মুখে আসিতেছে না, তাই আপনার হৃদয়ে হাত দিয়া 
সন্কেত দ্বারা জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণ তাহার হৃদয় শুন্য করিয়া! চলিয়া 
গিক্কাছেন। প্রভূ সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাঁগ করিলে, মহাস্তগণ সকাল বেল! 
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গঙ্গান্গান করিয়! প্রভুর বাড়ী আসিয়। শুনিলেন, প্রভু কোথা চলিয়া 
গিয়াছেন। আর দেখেন যে, বাহির ছুয়ারে মা শচী ঈশানের গাত্রে 
হেলান দিয়! বসিয়া আছেন। তাহার পরে বাস্থ খোষের পদ শ্রবণ 
করুন-_- 


বাস্থদেব ঘোষ ভাষ! শচীর এমন দশ 
মরা হেন রহিল পড়িয়া । 
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারি। 


গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥ 

অর্থাৎ শচী মুখে বলিতে পারিতেছেন না যে, নিমাই তাহাকে 
ছাড়িয়া! গিয়াছেন, তাই ঈশানকে সঙ্কেত দ্বার! শুধু হাত নাড়িয়া আর 
মুখে বিষাদ মাখা লক্ষণঞ্প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সেইরূপ প্রভু কৃষ্ণ 
নাই, দ্রেখাইলেন। স্বরূপ' তাহাতে যেকপ প্রভুর মনের হা-হুতাশ ভাব 
বুঝিলেন, পাঠক আমি তাহা কথায় কিরূপে তোমাকে বুঝাইব? কৃষঃ 
সম্মুখে আর তিনি রাগ করিয়াছেন, ইহাই ভাবিয়া! প্রভু যখন বলিতেছেন, 
বন্ধু, আমি তোমাকে দুটা মন্দ বলিয়াছি,_সে মনে? মুখে নয়, তাহাতে 
রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে বূঢ কথা বলিতে পারি? প্রভু ইহা 
যেরূপ স্বরে ও মুখের ভঙ্গিতে বলিলেন; আমি তাহা কেবল ক? খয়ের 
সাহায্যে কিরূপে প্রকাশ করিব? তবে পাঠক | আমার কথা আপনারা 
বিশ্বাস করুন, অর্থাৎ সাধন ভজন করুন, তাহা হইলে আপনাদের 
আস্বাদ-শক্কি ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন ক্রমে বুঝিবেন যে প্রতুর 
গম্ভীরা-লীলায় যে স্থুধা আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই। 
মহাপ্রভু শুধু কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই, করতেও 
পারিতেন না। তাহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ, যাহাতে তিনি নিজে এবং 
ধাহারা নিকটে আছেন তাহারা ভাসিয়া গিয়াছেন, আর অগ্যাবধি 
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ভাগ্যবান্‌ ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন,-তাহাতে ক খ গয়ের সমষ্টি 
ঠাই পাইবে কেন? তিনি সেই তরঙ্গ বুঝাইবার নিমিত্ব নানাবিধ 
হৃদবিদারক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন, যে সমুদায় ভাব ব্যক্ত 
করিতে প্রতু সহন্র কলসী আনন্দ-জল ফেলিয়াছেন, সমস্ত নিশি আনন্দে 
নৃত্য করিয়াছেন, কি ক্লেশে, সহন্্র বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় 
গড়াগড়ি দিয়াছেন, মুহুমুছি মৃচ্ছা গিয়াছেন, আর প্রত্যেক মৃচ্ছায় তাহার 
জীবনসংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়াছেন,-আমি তাহা শুধু 
কথা দ্বার! কিরূপে সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিব । 

পাঠক মহাশয়! উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া, আমার এখন 
বাক্য দ্বারা যে গম্ভীরা বর্ণনা তাহা বিচার করুন| দিগ্র্শন স্বরূপ 
আমরা এক নিশির গ্তীরা-লীলার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। ইহাতে পাঠক 
এই কয়েকটা বিষয় জানিতে পারিবেন। (১) সাধন ভজনের 
আরম্তই বা কি, আর শেষই বা কি? (২) প্রভু আপনি আচরিয়া 
জীবকে ধর্মমশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি? (৩) প্রভু গ্ভীরায় 
যেরূপ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা কি উপায়ে ত্বদপ ও রামরায়ের 
হৃদয়ে প্রন্ফুটিত করেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু বন্তৃতা 
কি কথা দ্বারা মনের ভাব বড় ব্যক্ত করিতেন না,_-অতি গুঢ় যে রস 
তাহা! ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। যেমন নয়নজল্‌ ফেলিয়া সহজে 
কোন কথা বলিলে এক ফল হয়, আর কান্দিয়া বলিলে আর এক ফল 
হয়। এখন প্রভুর এ ক্রন্দন কেমন? 

প্রভুর জীবনে যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা স্ৃষ্িছাড়া। 
তোমার আমার কোন কারণে নয়নে জল উদয় হইতে পারে, কিন্ত 
প্রভুর যে নয়নজল সে আর এক কাণ্ড । ভক্তগণ বণনা করিয়াছেন 
ষে, প্রভূ এক একবার শত কলসী নয়নজল ফেলিতেন। 


প্রত্ুর শিক্ষার বিশেষত্ব ২৪৯ 


অবনত একথা শুনিলে সকলেরই মনে হইবে যে ইহ! অততুযুক্তি, কিন্ত 
তাহা বড় একটা নয়। প্রভুর নয়ন দিয়া যে জল পড়িত সে পিচকারীর 
হ্যায়। প্রভু যেখানে থাকিয়া রোদন করিতেন উহা কর্দমময় হইত। 
একটি চিহ্ন ছ্বারা প্রতুর নয়নে কত জল পড়িত তাহা পরিষ্কার জানা 
যায়। সমুদ্রতীরে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণ 
দর্শন করিতেছেন ও হস্তে তালি দিতেছেন। সে বালুকাময় ভূমি, কিন্তু 
সেখানেও কর্দিমের হ্যষ্টি হইয়াছে”--এমন কি চিত্রের দ্বার] স্পষ্ট দেখা ঘায় 
ষে, প্রভুর শ্রীপদ নৃত্য করিতে করিতে কর্দমে ডুবিয়৷ যাইতেছে, আর 
সেই নিমিত্ত সেখানে পায়ের দাগ পড়িয়! যাইতেছে । 

হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আনন্দ কি ভক্তির উদয় হইলে, নয়নজলের 
সহিত সর্বাঙে পুলকের সৃষ্টি হয়। সচরাচর সে পুলক যেন ঘামাচির 
মত। কিন্তু প্রভুর যে পুলক তাহার এক একটি বদরী ফলের ন্যায়। 
অধিকস্ত প্রত্যেক পুলকের উৎপত্তি স্থান হইতে রক্তোদশগম হইত । 

প্রভূ যখন মুচ্ছা যাইতেন, তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন 
করিতেন। কারণ কাহারও জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি তখন 
দেহে আছেন কি ছাড়িয়া গিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি মুচ্ছিত 
হইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কিনা, উহা! জানিবার এক 
উপায় নাসিকায় তুল! ধরিয়া দেখা, উহা! চলে কি না। কিস্তু ঘোর 
মুঙ্ছার সময় নাসিকায় তুলা ধরিলে উহা! চলিত না। প্রভু এইরূপে 
কখন তিন প্রহর পর্ধ্যস্ত মুতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন । 

প্রভুর আনন্দে যে নৃত্য তাহা অবর্ণনীয়; সে নৃত্য দেখিলে ভক্তির 
উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, ও আনন্দে সর্বশরীর তরঙ্গায়িত হয়। প্রভূ 
যখন হাস্ট করিতেন, তখন কখন কখন এক প্রহরেও তাহা থামিত না । 
প্রভুর হাস্য চন্দ্র-কিরণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । অতএব প্রভূ 


২৫০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আপনার মনের ভাব শুধু কথার দ্বারা ব্যক্ত করিতে যাইতেন না। 
করিতে গেলে ফল তেমন হইত না। প্রভূ আপনার মনের ভাব হাসিয়া, 
কান্দিয়া, নাচিয়া, মরিয়। প্রকাঁশ করিতেন । 

কৃষ্ণ-বিরহে তাহার যে কি ক্লেশ হইত, তাহা তাহার মৃচ্ছায় জান। 
যাইত। সেইরূপ কৃষ্ণ-মিলনের দ্বার] তাহার যে কি হুখ, তাহা তাহার 
নৃত্যে, প্রফুল্ল বনে, চক্ষের ভঙ্গিতে ও হান্তে প্রকাশ পাইত। 

প্রভুর শিক্ষায় আর এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রভূ যাহ! শিক্ষ! 
দিবেন সেই রসে যে রসিক তাহাকে আনিতেন; আনিয়া তাহার 
দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যদি প্রভুর ইচ্ছা হইত সে সখ্যরস সম্বন্ধে 
শিক্ষা! দিবেন, তবে তাহা আপনি না দরিয়া এ রসের রসিক যে শ্রীদাম 
তাহাকে আপনার দেহে আনিয়া! তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন । অর্থাৎ 
তখন তিনি শ্রীরাম হইতেন, মহাপ্রভূ থাকিতেন ন1। 

পৃর্ব্বে বলিয়াছি এই বূপে গ্ীরায় ভজন-সাধন প্রণালী প্রথম হইতে 
শেষ পর্যস্ত আপনি আচরিয়া জীবগণকে দেখাতেন। প্রভূ যেন 
একজন অতিশয় অন্ৃতপ্ঠ বিষয়-মুগ্ধ জীব হইয়া ম্বর্ূপ ও রামরায়ের 
নিকট এই নিজকুত প্লোকটি পড়িলেন, যথা 

অগ্নি নন্দতন্ুজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবানম্বৃধৌ। 
কৃপয়া তব পাদপস্কজস্থিতধূলীসহশং বিচিন্তয় | 

ইহার ভাবার্থ এই--“হে শ্রীরুষ্ণ! আমি তোমার নিত্যদাস, ভবার্ণবে 
হাবুডুবু খাইতেছি, কৃপা করিয়। আমাকে তোমার পাদপন্মস্থিত ধূলি 
সদৃশ মনে কর।” 

জীবের এইরূপ ভজন-পথ প্রথম পথ অবলম্ধন করিতে হয়। প্রভূ ইহা 
কেন করিলেন? তিনি ত বিষয়ে মগ্ন নন, কৃষ্ণকেও তুলেন নাই ? তবে, 
করিলেন কেন? না, আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত । 


কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ২৫১ 


আর একটি শ্লোকে প্রতু এই ভাবটি ও এ প্রার্থনাটা প্রন্ফু্টিত 
করিলেন, যথা 
ন ধনং ন জনং স্থন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে । 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভব্তাপ্তক্তিরহৈতৃকী ত্বয়ি ॥ 
ইহার ভাবার্থ এই--একজন বিষয়মুগ্ধ জীবভাবে প্রভু বলিতেছেন, 
“আমি ধন জন ইত্যাদি চাই না, তবে এই চাই যে আমার জন্মে জন্মে 
তোমাতে অহেতুকী ভক্তি হউক ।” 
প্রভু দ্রেখাইলেন যে সাধক এইরূপে আর একটু অগ্রবর্তী লী 
তাহার পরে আর এক শ্লোকে প্রভু বলিতেছেন, যথা -- 
নামামকারি বহুধ! নিজসর্ববশক্তি 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। ইত্যাদি | 
প্রভৃর প্রার্থনা এই যে,_-“হে ভগবান, তোমার বহু নাম আছে, 
আর সকল নামে তোমার শক্তি; এ নাম লইতে কোন নিয়ম কি বাধা 
নাই, অথচ আমার ইহাতে রুচি হইল না!” 
এখানে সহজ ভজন কি তাহা প্রভু আপনি আচরিয়! দেখা ইয়াছেন,- 
অর্থাৎ সহজ ভজন হইতেছে--শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্র; তাহ! করিলে 
ক্রমে কষ্ণপ্রেম হইবে । অবশ্য যখন কৃষ্ণপ্রেম হইবে তখন সে ভজন 
আর এক প্রকার, সে ভজনে অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় হইবে । নামের 
যে কি শক্তি তাহা প্রভূ এই শ্লোকে বিবরিয়৷ বলিতেছেন-- 


নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদরুদ্বয়া গির1। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্তি | 


অর্থাৎ “হে ভগবান! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিতে করিতে 
আমার নয়নে জল, অঙ্গে পুলক, ক্রোধ প্রভৃতি হইবে 1? 
এই সমস্ত কষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। প্রভু দেখাইতেছেন, নাম গ্রহণ 


২৫২ শ্রীঅনিয়নিমাই-চরিত 


করিলে এই সমুদায় ভাব হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হয়। তাহার পরে, যিনি 
কৃষ্ণপ্রেমরূপ মৃহাধন লাভ করিয়াছেন, তাহার কি কথা, তাহা প্রভু এই 
শোকে ব্যক্ত করিতেছেন-- 

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষৃষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 

শৃণ্যায়িতং জগৎ সর্ববং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥ 

এই অদ্ভুত শ্লোকের যে ভাব তাহা প্রকাশ করিতে গন্ভীরায় প্রভুর 

সর্ব[পেক্ষা অধিক সময় যাইত। এই বিরহ-বেদন| উঘাড়িয়া বলিতে 
যাইয়া প্রভূ প্রত্যেক নিশিতে শত বার প্রাণে মরিতেন । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


প্রভূর অপ্রকট 


এই মতে মহাপ্রভুর উৎ্কল বিহার । 
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার ॥ 
চৈতন্যমন্নল । 


ইহাঁর বহুদিন পূর্বে শচীদেবী অদর্শন হইয়াছেন। প্রভুর তখন 
বয়ঃক্রম আট চল্লিশ বংসর, শক ১৪৫৫ | তাহার পরে শ্রবণ করুন, যথা 
চৈতন্যমঙ্গলে-_ 
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে । 
বুন্দাবন কথা কয় ব্যথিত অস্তরে ॥ 


সে আষাঢ় মাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়! থাকেন, 
সেইরূপ গিয়াছেন। প্রভু নিজ ভবনে বসিয়া, ও তাহাকে বেড়িয়! সকল 
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ভক্তগণ বসিয়াছেন। হুঃখের সহিত বৃন্দাবনের কথা বলিতে বলিতে 
প্রভু নীরব হইলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভূ যদি 
উঠিলেন, সেই সঙ্গে ভক্তগণও উঠিয়া দীড়াইলেন। পরে প্রভু চলিলেন, 
কোন্‌ দিকে না মন্দিরের দিকে। কাজেই ভক্তগণ তাহার পশ্চাৎ 
উলিলেন। 
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিল মহাপ্রভু । 
এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কভু । 
সম্রমে উঠিল! জগন্নাথ দেখিবারে। 
ক্রমে ক্রমে গিয়! উত্তরিল। সিংহদ্বারে | 
সঙ্গে নিজজন যত যেমতি চলিল। 
সত্বরে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল ॥ 
এইরূপে প্রভূ যখন মন্দিরে চলিলেন, ভক্তগণও তখন নীরবে পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিলেন। কারণ প্রভূ এরূপ ভাবে ভক্তগণ ছাড়িয়া মন্দিরে কখন 
যাইতেন না, স্থতরাং ভক্তগণ চিস্তিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। 
প্রত মন্দিরের মধ্যে গ্রবেশ করিলেন, তাহার পর ( চৈতন্ামঙ্গলে )১- 
নিরখে বদন প্রভূ দেখিতে নল! পায়। 
দেই খানে মনে প্রভু চিস্তিলা উপায় ॥ 
তখন ছুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 
সত্থরে চলিল প্রভূ অস্তরে উচাট ॥ 
প্রভু দ্বারে ঈ্াড়াইয়৷ উকি মারিতে লাগিলেন যেন জগন্নাথের বদন 
তাল দেখিতে পাইতেছেন না, আর যেন এই নিমিত্ত জগন্নাথের সম্মুখে 
অগ্রবর্তী হইবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন । 
প্রভু অভ্যন্তরে কখনও ধাইতেন না, গড়ুর-স্তভের নিকট দ্াড়াইয্া 
দর্শন করিতেন । সে দিবন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, করিয়। উকি মারিতে 
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লাগিলেন, যেন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, পরে একেবারে অভ্যন্তরে 
জগন্নাথের সম্মূথে গমন করিলেন । 

এরূপ প্রভু কখন করেন নাই, স্থতরাং ভক্তগণ প্রভুর কাণ্ড একটু 
বিস্ময় ও চিন্তার সহিত দর্শন করিতেছেন, কিন্ত তাঁহাদের বিস্ময় একটি 
কারণে অনস্ত গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ প্রভু থেই অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন, অমনি দ্বার আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ অবাক্‌ হইয়া 
বাহিরে ঈাড়াইয়া রহিলেন। 

আষাঢ় মাস, সপ্তমী তিথি, রবিবার, বেলা তৃতীয় প্রহর । প্রভু 
অভ্যন্তরে জগন্নাথ সম্মুখে, আর ভক্তগণ বাহিরে । প্রভু যে কি করিতেছেন, 
তাহা তীহারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ কপাট বন্ধ রহিয়াছে। 
ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া ঈ্াড়াইয়া আছেন» এমন সময় অভ্যন্তরে হঠাৎ 
গোলমাল শুনিতে পাইলেন । সে শব শুনিয়া সকলে বুঝিলেন, কি একটা 
মহাসর্বনাশ হইয়াছে । 

গুপ্তাবাড়ীতে তখন একজন পাও ছিলেন। যদিও ভঞ্তগণ বাহির 
হইতে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু সেই পাগাঠ।কুর গুঞ্জাবাড়ী 
হইতে প্রভুকে ৰেশ দেখিতে পাঁইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রত একটি 
কাণ্ড করিলেন, কি কাণ্ড তাহা পরে বলিতেছি। সেই কাণ্ড দেখিয়! 
পাগ্ডাঠাকুরটী দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়! চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই 
চীৎকার শুনিয়! বাহিরের ভক্তগণ তাঁহাকে দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন ॥ 
স্বারা খোল! হইলে সেই পাগ্ডাঠাকুর নিম্নোক্ত কাহিনী বলিলেন। 

তিনি বলিলেন, প্রভু ভিতরে প্রবেশ করিয়! জগন্নাথের সম্মুখে 
ঈাড়াইয়া তাহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন । যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে-_ 

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে গ্রাতূ ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥ 
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অর্থাৎ প্রভু মন্দির অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে ধ্বাড়াইয়৷ তাহার 
মুখপানে চাহিয়া, কাতর স্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে তাহাকে 
নিবেদন করিলেন । প্রভু কি বলিলেন শ্রবণ করুন। ঘয্থ৷ চৈতন্তমঙ্গলে--- 
সত্য ভ্রেত৷ দ্বাপর কলি যুগ আর। 
বিশেষতঃ কলি যুগে সঙ্কীর্তন সার ॥ 
কপ! কর জগন্নাথ পতিতপাবন । 
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ 
প্রভূ বলিতেছেন,--“সত্য ত্রেতা ঘ্বাপর ও কলি,--এই কলিযুগের 
একমাত্র ধর্ম সন্কীর্তভন । হে জগন্নাথ! তুমি পতিতপাবন। এই কলিষুগ 
আসিয়াছে । এখন তুমি কপা করিয়া জীবকে আশ্রয় দাও!” প্রত 
তখনও জীবের কথা ভুলেন নাই। এই কথা বলিয়া প্রভু কি করিলেন 
শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙগলে-- 


এ বোল বলিয়! সেই ভ্রিজগত-রায় ! 
বাহু ভিডি আলিঙ্গুনে তুলিল হিয়ায়! 
অর্থাৎ পাগ্ডাঠাকুর দেখিতেছেন যে, প্রভু জগন্নাথকে এই নিবেদন 
করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া রা | পরে শ্রবণ করুন, যথা 
টৈতন্যম্লে-_ 
তৃতীস্ন প্রহর বেল! রবিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল! আপনে ॥ 
পাগ্ডাঠাকৃর সম্বন্ধে চতন্যমর্পলে বলিতেছেন, যথা-_ 
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাঙ্গণ। 
কি কি বলি, সত্বরে সে আইল তখন ॥ 
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুন হে পড়িছা! ৷ 
ঘুচাও কপাট, প্রভূ দেখি বড় ইচ্ছা ॥ 
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উপরে যে «বিপ্রে দেখি* কথ আছে উহার অর্থ যে বিপ্রকে তাহারা 
দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে । ইহার অর্থ 
এই ষে, বিপ্রের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন,_-“পরিছা-ঠাকুর 
শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভূকে দেখিব।” 

তখন পড়িছা' দ্বার খুলিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্লে-_ 

ভক্ত আত্তি দেখি কহে পড়িছা! তখন । 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হেল৷ অবর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখিন্ু গৌর প্রভুর মিলন। 
নিশ্চয় করিয়! কহি শুন সর্বজন ॥ 

অর্থাৎ গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আমি সমুদায় দেখিলাম, গ্রভকে 
দেখিলাম ও ব্বচক্ষে তাহাকে জগন্নাথের সহিত মিলিত হইতে দেখিলাম । 

এ বোল শুনিয়৷ ভক্ত করে হাহাকার । 

এ কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই নিদারুণ 
আঘাত সহ করিতে না পারিয়া কেহ কেহ মরিলেন, কেহ কেহ বা 
মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। ধাহারা বাচিয়া উঠিলেন, তাহার 
আর সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারি নীলাচল ত্যাগ করিয়! বৃন্দাবনে 
গমন করিলেন । 

প্রভুর সঙ্গোপন জানিয়া ভক্তগণের কি দশা হইল তাহা বিস্তার 
করিয়া! আর বলিব না, বলিবার সাধাও নাই। আমাদের প্রভু যাইবার 
বেলা আমাদিগকে জগন্নাথ দেবের হাতে হাঁতে ঈপিয়া দিয়! গিয়াছেন । 
ঈপিয়া দিয়া আবার নিজে সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন । 
আমাদের প্রভু কি সত্যই চলিয়৷ গিয়াছেন? তিনি যাবেন কোথায়? 
গেলে আমাদের উপায়? আমরা ষে বড় বড় পরমেশ্বর, বড় বড় 
দেবদেবী ত্যাগ করিয়া তাহার শ্রীচরণে মাথা বেচিয়াছি । তিনি যদি 
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চলিয়া যান তবে আমরা কোথায় যাইব! জীবনে অনেক স্থখভোগ 
করিয়াছি, ছুঃখও পাইয়াছি অনেক, ছুঃখও মনে নাই, হখও মনে নাই । 
মরণ সময় নিকটবত্তী, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তুমি যদি যাবে তবে আমাদের কি 
থাকিবে ?* 


ষোড়শ অধ্যায় 


ত্রাঙ্গণ্য-ধর্মের প্রাদুর্ভাব 

ভারতবর্ষে যেরূপ অধ্যাত্মবিষ্যার চচ্চা হ্ইয়াছে, এরূপ আর কোথাও 
হয় নাই। ইহা' কেবল ব্রাহ্মণ দ্বার! হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট 
ভারতবর্ষীয়গণের ও জগতের যে খণ তাহা অশোধনীয়। তাহাদের 
সহিত ভারতবধের অন্ঠান্ত জাতির এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল--“তাহারা 
সকলের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম চচ্চা করিবেন, অন্তান্ত সকলে তাহাদিগকে 
পালন করিবেন |” ইহাতে এই হইল যে, ব্রাঙ্মণগণ উন্নতি করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য জাতীয়গণ উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিলেন, 
বরং ক্রমেই অধ:পাতে যাইতে লাগিলেন । 

মহাপ্রভুর পরে শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্তামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্ের উন্নতি 
করিতে লাগিলেন । তখন বৈষ্ণবগণ শাক্তদের অপেক্ষা প্রবল হইয়াছেন, 
* কোন স্থানে দেখিতে পাই যে, ভক্তগণ সকলে মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। সকলে 


ক্রমে চেতন পাইলেন, কেবল হ্বরূপ নয় । দেখা গেল তাহার হদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির 
হইয়। গিয়াছে । আমাদের হৃদয় ফাটিবার নয় । 


২৫৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কারণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ভাল, ও নৃতন জীবন । কিন্তু আবার বৈদিক 
ধর্শের আধিপত্য বুদ্ধি ও বৈষ্ণবধর্মের পতন হইয়াছে । যখন গৌড়ে 
বৈষ্কবধন্ম প্রবল হইল, তখন অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণ বড় ভয় পাইলেন। 
তাহার! দেখিলেন সমাজে 'তাহাদের যে পদ ছিল, তাহা উঠিয়া যাইবার 
উপক্রম হইয়াছে । শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধশ্ম "শিক্ষা দিলেন, বাক্যজালে যিনি 
তাহার যতরূপ আবরণের স্যট্টি করিতে পারেন করুন, কিন্তু তাহার 
স্থলমণ্ম এই যে, শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান জীবের একমাত্র উপাস্য, 
অন্যান্য দেবদেবী ভজনে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না, বরং এই 
শ্রীভগবানকে পাইবার একমাজ্স উপায়-_প্রেম ও ভক্তি ; মন্ত্র তত্ব, যাগ ও 
যজ্ছে তাহাকে পাওয়া ঘায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জীবকে যে শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন, তাহা অন্য রকম। তাহারা বলিলেন যাগ যজ্ঞ কর, 
শীতলা মনসা প্রভৃতির পূজা কর। আর সমুদয় কাধ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা 
করাইও, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ ইহাতে অধিকারী নয়। এইরূপে 
প্রাহ্মণকে কর দেওয়াই হইল অপর সকলের ধর্ম-চচ্চার প্রধান অঙ্গ । আর 
এইকপে ত্রাঙ্ষণগণ অন্যান্য জাতির নিকট তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্বল 
হইতেই কর আদায় কারতে লাগিলেন । সস্তান গর্ডে প্রবেশ করিলে 
পঞ্চামৃত, তার পরে জন্ম হয়। জন্ম হইলে যষ্ঠিপূজা হইতে আরম 
করিয়! মৃত্যু পর্যন্ত ব্রাঙ্মণকে কর দিতে হয়। মরিয়া গেলেও কর 
দেওয়া স্থগিত হইল না। তারপর বাধিক শ্রাদ্ধ, সপিগুকরণ ইত্যাদি 
আছে। এইবূপে অন্যান্য জাতি জন্মের পুর্ব হইতে মরণের পর বহুদিন 
পর্যযস্ত কর দিতে লাগিলেন। এইরূপ অদ্ভুত কর স্থাপন জর্গতে আর 
কোথায়ও দেখা যায় না। 

অতএব জীবের ধর্শ কি রহিল, না-্ব্রাক্ষণকে কর ধেওয়।। দোল 
ছুর্গোৎসব ত আছেই, ইহা ছাড়! তেত্রিশ কোটা দেবতার পুজা-- 


শক্ত বৈষব ২৫৯ 


পৃজা কিন! ব্রান্ণকে কিছু দেওয়া; উত্তম আহার, দক্ষিণা, কাপড়, 
ইত্যাদি । 

আবার গুরুরূপে ব্রাহ্মণগণ কর্ণে মন্ত্র দিলেন এবং সেই হইতে শি 
তাহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। তখন হইতে গুরুর আর কিছু 
করিতে হয় না। শিষ্যবাড়ী গমন করিলে শিষ্কের গোঠীবর্গ তাহার 
চরণে মস্তক কুটিবে, তাহার অর্থ থাকুক বা না! থাকুক, গুরুকে দিতেই 
হইবে। এই যে নানাবিধ উৎসব ও দেবদেবীর পূজা, ইহা সমুদায় 
ব্রাহ্মণগণের হস্তে, অন্তাগ্ত জাতি কেবল তাহার ব্যয় বহন করিবে মাত্র । 

যখন হিন্দুগণের এইরূপ অবস্থা,যখন আচাধ্যগণ এইরূপ বিষয় 
লোভে জ্ঞানশুন্ হইয়া শিষ্যগণের বিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন-_- 
যখন্‌ গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই ভ্তোক-বাক্য বলিয়া নানাবিধ 
উৎসব স্ষ্টি করিয়া, শিষ্তের নিকট অর্থ লইতে লাগিলেন,-যখন এইবূপে 
ভগবানের নাম লইয়া, “আমি পতিতপাবন” এইরূপ ভান করিয়া 
আটাধ্যগণ ন্বচ্ছন্দে বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন,--ষখন ব্রাহ্মণগণ নিয়ে 
ধলিতে লাগিলেন যে, তাহাদের পাদোদক পানে পাঁপের শান্তি হয়, 
তখনই প্রীভগবান নবদ্বীপে উদয় হইলেন । 

যদি আঁচাধ্য ভাল হন, তবে শিষ্ত মন্দ হইলেও তত ক্ষতি হয় না। 
কিন্তু যখন বিষয়-লোভে আচার্যগণ, শি্কাকে গলায় বাদ্ধিয়া, আপনারা 
নরককৃণ্ডে বম্প দিতে লাগিলেন, খন শ্রীভগবান আর থাকিতে ন' 
পারিয়া, কৃপার্ত হইয়া, আচাধ্য ও সাধারণ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হইলেন । 

শ্রীভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীব্গণকে ধর্দোপদেশ দিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সে ধন্ম ব্রাক্মণগণের ভাল লাগিল না। 

ভ্রগোরাঙ্গের ধর্ের সারমর্ম পূর্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। 


২৬০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাকে কেবল প্রেমভক্তিতে পাওয়া যায়। 
অতএব শ্রীভগন্তক্তি ও প্পরেমই পরমপুরুযার্থ, আর শ্রীভগবন্তক্তই 
মুক্ত জীব । 

এখন প্রেমভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় হইল, 
তবে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ উৎন্বব-পার্বণ সমুদয় গেল। কারণ সে 
সমুদয়ে প্রেম্ভক্তি নাই। আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ যে অনায়াসে 
অর্থ উপার্জন দ্বারা দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা সমুদয় গেল। 

কাজেই ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ আচাধ্যগণ 
যে, এইরূপে আপনাদের ও তাহাদের সর্বনাশ করিয়া শুধু অর্থ উপার্জন 
করিতেন এরূপ নয়, সমাজে অপরিসীম সম্মানও লাভ করিতেন। তাহার! 
অন্যান্য বর্ণের নিকট কিরূপ সম্মান দাবী করিতেন, তাহা সকলেই 
জানেন । যিনি ত্রাঙ্গণ তিনিই গুরু, বিপ্রপাঁদোদক পান করিলে সমস্ত 
আপদ নষ্ট হয়। ত্রান্ষণকে মারিতে নাই, ব্রাহ্মণ অবধ্য। ব্রাহ্মণকে 
উপবাসী রাখিয়া আপনারা ভোজন করিতে নাই । 

কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ধণ্ধে ব্রাঙ্মণগণের শুধু উপার্জনের পথ গেল তাহা 
নহে, সমাজে মম্মান যাইবার যে। হইল, --যেহেতু ত্রাঙ্ষণগণ চিরদিন শিক্ষা 
দিয়া আসিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই গুরু । আবার গৌরাঙ্গের উপদেশ হইল 
_ে ভক্ত সেই কেবল পুজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবু সে অভক্ত 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,-এই আমাদের প্রভৃর শিক্ষা। কাজেই ব্রাঙ্মণগণ 
একেবারে মারমার কাটকাট করিয়া উঠিলেন। 

স্বার্থ লইয়া যেখানে এইরূপ টানাটানি, সেখানে একটা ব্রাঙ্মণেরও 
বৈষ্বধম্ম গ্রহণ না করিবার কথা। কিন্তু তবু অনেকে স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়া বৈষ্ঞবধন্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মনে ভাবুম, ঠাকুর 
মহাশয় নরোতম বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে, বপরাম মিশ্র তাহার নিকট 


রামচন্দ্র কব্রাজের শ্লোক ২৬১ 


মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। এরূপ সমাজবিরোধী কাধ্য তিনি কেন করিলেন? 
ঠকুর মহাশয় কাঁয়স্থ, তাহার নিকট বলরাম মিশ্র মন্ত্র লইলে সমাজে মহ! 
গণ্ডগোল উপস্থিত হইল । এইরূপ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ছিলেন অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত, তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । ইহাতে 
সমাঞ্জে তিনি, তাহার স্ত্রী ও বিধবা কন্যা! ব্হুতর উৎপীড়িত হইলেন । 
মমাজ-সম্মত পথসকল পরিত্যাগ করিয়া তাহারা এরূপ ঘোর বিপরীত 
পথে কেন চলিলেন ? 

কেন ঢলিলেন তাহার কারণ বলিতেছি। শেষ ভালই ভাল,-.পর- 
কালেব ভাল্ই প্রকৃত ভাল, ইহ্কালের সম্পত্তি কিছুই নহে। তাহারা 
দেখিলেন, যদিও তাহার! ব্রাঙ্গণ, তবুও তাহার] পতিত। অন্তকে পথ 
দেখান অনেক দুরের কথা, আপনারাই পথ না পাইয়া গণ্ডে পড়িয়। 
হাবুডুবু খাইতেছেন। আপনার! গর্তে হাবুডুবু খাইতে খাইতে অন্যকে 
উদ্ধার করিতে যাওয়া যেরূপ হাল্তকর, তাহাদের পক্ষে আপনারা অসিদ্ধ 
সত্তেও, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া শিষ্ের উদ্ধারের ভার ঘাভে লওয়া, সেইরূপ 
হাশ্যকর | তাহার! ভাবলেন, এইরূপে অন্য জীবকে যগী-মাকাল পুজা 
করাইয়া অর্থ উপার্জন করা ঘোর বঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নহে । এই 
সমস্ত ভাবিয়া, অন্যকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জনের পথ ছাড়িয়! দিয়া 
আপনারা যাহাতে উদ্ধার হয়েন তাহাই তাহারা করিলেন। এইক্প 
সমাজবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করায়, তাহাদের প্রতি সমাজে উৎপীড়ন 
আপ্রস্ত হইল। কিন্ত সে কয়দিনের জন্য ? অন্তিমে নিত্যথামে সচ্চিদীমন্দ- 
বিগ্রহকে চিরদিনের জন্য পাইবেন, এই আশায় তাহারা সমুদয় সহিয়া 
থাকিলেন। 

এইবপে শ্রীগৌরাঙগের ধর্-গ্রচান আরম হইলে, যাহার] ব্রাহ্মণ 
নহেন তাহারা জয় জম্ম করিয়া উঠিলেন; কারণ তাহারা স্রাঙ্মণগণ কর্তৃক 

১৯ 


২৬২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পদতলে দলিত হইতেছিলেন। আবার ব্রাক্ষণেরাও মার মার করিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধাহারা ধন ভীরু, 
তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের যত অবলগ্বন করিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ 
ধন্মভীরু লোকের সংখ্যা অতি অল্প । 

যত দিন বেঞ্বগণ দুর্বল ছিলেন, ততদিন শাক্তগণ ঘ্বণ। করিয় 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু বৈষ্বগণ ক্রমে খন প্রবল 
হইতে লাগিলেন, তখন তাহাদিগকে জব্ষ করিবার যতব্ূপ পথ "মাছে 
ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদয় অবলম্বন করিতে লাগিলেন । আর কায়স্থ ও 
বৈগ্যগণ ব্রাঙ্গণগণের সহিত রহিয়া গেলেন। এইরূপে ছুইটি দল হইল 
বৈষ্তবগণের দলে রহিলেন, অল্প সংখ্যক ব্রান্ধণ কায়স্থ ও বৈদ্য এবং 
সমুদয় নবশাখগণ। আর, শাক্তগণের দলে রহিলেন প্রান্ম সমুদয় ব্রাহ্মণ, 
প্রায় সমুদয় কায়স্থ, আর প্রায় সমুয়-বৈদ্য | 

নবশাখগণ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায় এবং তাহারা নিরীহ ভালমানুষ 
ও ব্যবসা করিয়া জীবিক্কানির্বাহ করেন। যে সমজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্ধ্য 
তাহাদের নেতা, তাহারা সাধু ভক্ত। “তৃণাদপি* ক্সেকের দ্বার! 
তাহাদের প্রতি গঠিত। তাহারা, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ও সমাজের অঙগীম 
পদস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পারিবেন কেন? স্থতরাং রাজদ্বারে টবষ্$বগণ 
উৎপীড়িত ও লাঞ্চিত হইতে লাগিলেন; এবং ব্রাহ্ষণগণ জমিদারগণ 
দ্বার এমন কি কাজীকে হাত করিয়া “বৈরাগী বেটাদের” টিকি কাটিতে 
লাগিলেন। 

এইমাজ্র বলিলাম, বৈষ্বগণের অস্ত্রশস্ত্র ভাল ছিল, সেই জন্য তাহাদের 
দস ক্রমে বাড়িয়া চলিল। ইহার ফলে ক্রমে দেশে ছুইটি পৃথক দল 
হইল। তখন বৈষবগণ এরূপ প্রবল হইয়াছেন যে, “বৈরাগী বেটার!” 
বলিয়! তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিবার পথ রহিল না। কারণ 


শাক্ত বৈষ্বে বিবাধ ২৬৩ 


বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্তিতগণ প্রবেশ করিতে লাগিলেন । 
ধাহাদিগকে শাক্তগণ পূর্য্রে সম্মান করিয়াছেন, তখন তাহারা বৈষ্ণব 
হইয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে “বৈরাগী বেটারা” বলিতে পারিলেন 
না। ক্রমে কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন হইল শ্রবণ করুন। বৈষ্ঞবগণ ক্রমে 
ব্রাহ্মণের “ঠাকুর” উপাধি কাড়িয়া লইলেন, আর আপনাদিগকে “বৈষ্ণব 
ঠাকুর বলিতে লাগিলেন । এ পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্ণণগণ যে পতিতপাবন 
ছিলেন, তাহা বেষ্বগণ স্বীকার করিতে চাহিলেন না,_তীহারা 
আপন উদ্ধারের নিমিত্ত “বষ্ণব-গোসাঞ্চির" নিকটই প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন । যথা পদ-- 


আজ মোরে কপা কর বৈষ্ণব-গোসাঞ্ি। 

তোমা বিনা গতি নাই--ইত্যাঁদি | 
ঝডু ঠাকুর ভূঁয়েমালি, অস্পৃশ্ত জাতি, ভক্তির বলে তিনি হইলেন 
ঝেডু ঠাকুর” আর বড় বড় ভক্তগণ তাহার প্রসাদ পাইতেন | 

যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করিলেন, তখন শাক্তগণ ঝড় 

ক্লেশ পাইলেন । কারণ রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, অতি অল্প 
বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় ' সমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান্থিত 
হইয়াছিলেন | রামচন্দ্র কবিরাজ ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন। সেখানে 
শান্ত পণ্ডিতগণও গিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন,-:“কবিরাজ ! 
শিবকে পরিত্যাগ করিয়া কুষ্ণকে পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু 
জান ন|। কি যে, তোমার কৃষ্ণ শিবকে পূজা করেন? তাহাতে রামচন্দ্র 
ছুটি শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নীরব করিলেন, যথা ।-_ 


শৈবেো৷ ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিনোহপি শৈব স্বয়ং । 
তথা সমতয়াথবা বিধিহরাদিমূত্ডি ত্রয়ং | 


২৬৪ শ্রীঅমিমনিষাই-চরিত 


ধিলোক্য ভব বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গ ক্রমং | 
প্রণম্য শিরসাহিতৌ বয়মূপেন্্র দাশ্ং শ্রিতাঃ ॥ 
এই ক্লোকের অর্থ এই--শিব বিষ্ণুর উপাসক বিধায় বিষ জগছুপাস্ত 
হউন, কিন্বা বিষু শিবের উপাসক বিধায় শিবই জগছুপান্ত হউন, অথবা 
রক্ষা বিষণ শিব তিনই সমভাবে জগছুপাস্ত হউন, আমর! মহাদেব 
এবং ব্রহ্মার ভক্তবৃন্দের শান্ত অবলোকন করিয়া তাহাদের উভয়কে 
মন্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবানের দাসত্ব আশ্রয় 
করিয়াছি। 
প্রহলাদ ধরব রাবণান্ুজ বলি ব্যাসান্বরি যাদয়োঃ 
স্তে বিষুণপরায়ণা বিধিভব শ্রেষ্ঠা। জগন্মঙলাঃ 
যে হন্যে রাবণ বাণ পৌপণ্ বুক ক্রোঞ্চ * * অহো 
যন্তক্তা নচ তৎপ্রিয়াং নচ হরে স্তস্মাজ্ৰগদৈরিণঃ | 
প্রহলাদ, ধরব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষু-পরায়ণ, এ কারণ তাহারা 
মহাদেব ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও জগন্সঙ্গলকারক | 
রাবণ, বাণ, পৌগুবুক প্রভৃতি অস্থরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্ত 
হইয়াও তাহাদের প্রিয় হয় নাই ও হরিরও প্রিয় হয় নাই, সুতরাং 
জগছৈরী হইয়াছিল । ইত্যাদি । 
রামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব উত্তর বিচার করুন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, 
“আমর দেখিতেছি শ্রীকুষণকে প্রহলাদ এব প্রভৃতি ভজন করিয়া জগতে 
ও দেবগণের মান্য হইয়াছেন। কিন্তু শিব ও ব্রহ্মার ভক্তগণ-_বথা 
রাবণ বাণ প্রভৃতি--জগতের বৈরী ও দ্েবগণের অপ্রিয় হইয়াছেন । 
অতএব শ্রীরুষ্ণকে ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, মহাদেবকে নয়। 
প্রীগৌরান্ধের ধর্শের এই স্বাভাবিক চরম। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের 
বীজ একটি। সেটি এই যে,--্রীপূর্ণবন্ধ লনাতন, জীবের প্রতি রুপার্থ 


শাক্ত পরাস্ত ২৬৫ 


হইয়া নবন্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবকে উপদেশ 
দিয়া জীবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া শেষে জীবের মুখচুদ্বন পর্ধযস্ত 
করিয়াছিলেন । 

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের বীজ। ইহাতে চৌষটি রস আছে। 
ধাহার হৃদয়ে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহার আর কোন শাস্ের 
প্রয়োজন নাই । 

এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মধু হইতেও মধু, সরল হইতেও দরল, এই 
অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইল। ইহাতে যাগ, বজ্ঞ, দেবদেবী পুজা, কিন্ধা 
কৌলিন্তের, জাতীয় ও বংশের গৌরব কিছুই থাকিল না। 

এইরূপে পরিশেষে শাক্তগণ আলোচাল ও কলা লইয়া, আর বৈষ্ঞবগণ 
প্রেমভক্তি লইয়া থাকিলেন। অর্থাৎ বৈষ্বগণের সম্পূর্ণ জয় হইল। 


কিন্তু এখন আবার বৈদিক-ধর্রের সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। 
এখন আর সেই নয়নধার1 নাই, বাহু তুলে নৃত্য নাই, ধুলায় গড়াগড়ি নাই। 
প্রভুর অবতারের পূর্বে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল আবার 'তাহাই 
হইয়াছে । এখন আর শাক্ত-বৈষধবে বড় প্রভেদ নাই । শ।ক্তধর্মের 
সার আলোচাল কলা, বৈষ্ণবধন্মের সারও প্রায় তাহাই হইয়া ঈাড়াইতেছে, 
বৈষ্ণবগণও ক্রমে কর্তব্যে শান্ত হইতেছেন। 

বৈষ্বগণ প্রবল হইলে শাক্তগণের সহিত তাহাদের বিবাদ আরস্ত 
হইল। পূর্বে বৈষ্ণবগণ দুর্বল ছিলেন বলিয়া সমুদয় সহিয়া থাকিতেন। 
শেষে বলবান হইলে, ক্রমে তীঁহারা ছুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন, 
এবং ক্রমে এই বিবাদ হাস্তরসের প্রশ্রবণ হইল । হিন্দু ও মুসলমানের 
বিবাদের কথা সকলে জানেন। হিন্দুরা কলা-পাতার যে পৃষ্ঠে ভোজন 
করেন, মুসলমানেরা তাহ উল্টাইয়া লইলেন। হিন্দুর গাড়ু, মুসলমানের 
বদনা । হিন্দুরা গৌফ রাখেন দাড়ি ফেলেন, মুসলমানেরা গোঁফ ফেলেন 


২৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


দাড়ি রাখেন। এইরূপে বৈষ্ণব বলেন তরকারী বানান, শাক্ত বলেন 
তরকারী কুটা। দাশরথী রায় আমোদ করিয়া এই কোন্দল বর্ণনা 
করিয়াছেন। যথা, বৈষ্ণব কালীতলার হাটে যান না, শাক্ত কষ্ণনগরের 
বাজারে যান না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ও 

এই সময়কার একটা এ্তিহাসিক কাহিনীর দ্বারা প্রকাশ পাইবে যে, 
প্রভুর ধশ্ম তখন ভারতবাসীর চিত্ত কিরূপ অধিকার করিয়াছিল। 
জয়পুরের সভাপগ্তিত কষ্ণদেব ভট্টাচার্য দিগ্িজয়ী পণ্ডিত ছিলেন । তিনি 
পরকীয়া রসতত্ব আক্রমণ করিলেন) করিয়া স্বকীয় মৃত স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করিলেন । বিচারে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ তাহার নিকট পরাস্ত 
হইলেন । কিন্তু জয়পুরের রাজা ইহাতে সন্তষ্ট না হইয়া তাহাকে বঙ্গে 
পাঠাইলেন। আসিবার সময় তিনি পথে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ঞবগণকে 
পরাস্ত করিয়া পরে শ্রীনবন্ধীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদেব নবদ্বীপে 
জয়পত্র চাহিলেন, কিন্তু বিনাবিচারে নদীয়াবাসীরা উহা! দিতে সম্মত 
হইলেন না। পরে তখনকার নবাব জাফর খাঁর আন্কুল্যে এক প্রকাণ্ড 
সভা হইল; সেই সভায় কষ্চদেব রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাস্ত 
হইলেন, ইনি আচার্ধা প্রভুর প্রপৌত্র” _বিখাত পদকর্তী ও পদসংগ্রাহক | 

এ সম্বন্ধে যে দলিল প্রস্তত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাতে শাস্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্ধমান, কাটোয়া, 
কানাইভাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানের গোত্বামীদিগের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাহার! 
বলিলেন-__-“আমর! শ্রীগৌরার্গ মহাপ্রস্তুর মতাবলঘী, অতএব বিচারে যে 
ধশ্ম স্থায়ী হয়, তাহাই লইব,--এইমত প্রতিজ্ঞা করিলাম” এই মর্ে 
শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খ1! সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল। 

তিহে। কহিলেন, ধশ্মাধম্ম বিনা তজবিজে হয় না । অতএব বিচার 
কবুল করিলেন। সেই মত সভাস্দ হইল। শ্রীপাট নবঘ্ীপের কৃষ্ণরাম 
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ভষ্টাচাধ্য, তৈল্ঙ্গদেশের রামজয় বিছ্যালঙ্কার, সোনগর গ্রামের রামরাম 
বিষ্ভাভৃষণ ও লক্ষীকাস্ত ভট্টাচার্য্য, গয্পরহ, কাশীর হরানন্দ ব্রহ্মচারী ও 
নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মইন11* 


তখনকার বিবাদের অবস্থা আর একট| কাহিনী দ্বার] বুঝিতে পার! 
যাইবে। পুটিয়া রাজধানীতে রাজ রবীন্দ্রনাবায়ণের বাড়ীতে দুইজন 
বৈষ্ণব অতিথি হইলেন। রাজা ভাটপাড়ার ভট্টাচাধ্য মহাশয়গণের শিষ্ঠ, 
ঘোর শান্ত । বৈষ্ণঞবগণ অতিথি হইলে পূজারী ব্রাহ্মণ ছুই থাঁলা ভরিয়া 
নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া! দিল। বৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার 
প্রসাদ? পুজারি বলিলেন, “কালীর প্রসাদ” 


অমনি বৈষ্বগণ বলিলেন ধে, তাহার বিঞুর প্রসাদ ব্যতীত গ্রহণ 
করেন না। 

এই কথ! রাঁজার কর্ণে গেল! বৈষ্বগণের আর রাত্রে আহার হইল 
না। প্রাতে যখন তীহারা চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন গ্রহবীরা 
তাহাদিগকে আটক করিল। তারপর রাঁজা আসিলেন, “বৈরাগী 
বেটাদের” ড[কাইলেন, তজ্জন গঞ্জন করিলেন। শেষে কয়েক দিবস 
অবধি প্ুঁটীয়ার ঘর পরম বৈষ্ণব হইলেন । 


পূর্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণের অস্ত শঞ্ত ভাল ছিল। কাজেই শাক্তগণ 
যুদ্ধে হারিতে লাগিলেন । ঠবষ্ণবধন্ম শ্বাভাবিক ধর্ম, উহা! মাধুধ্যময়। 
বৈষ্ণবগণের অপূর্ধব ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া লোক আকষ্ট হইলেন। তাহারা 
ব্রজরদ আস্বাদন করিয়া মোহিত হইলেন । শাক্তগণের উহা কিছু ছিল না। 


। সপ পম ৯ 


* শ্রীযুক্ত রামেন্্র্ন্দর ত্রিব্দী প্রকাশিত প্রতিলিপি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। 
ফান্জণ ১৩০৬ । 
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তাহাদের সাধন-ভঙ্জন কেবল যাগ যোগ প্রক্রিয়া লইয়া। তাহাতে 
প্রেম, কি ভক্তি, কি কোন রসের সংস্্ব ছিল না। দশ ঘড়া ঘ্ৃত পোড়াও, 
কি দশ শত পশু বধ কর, তাহাতে হৃদয় দ্রব কি উন্নত হইবে না। কিন্তু 
বৈষবের দাশ্য হইতে স্থুরু করিয়া ক্রমে মধুর-রসের আশ্রয় লইয়া 
অনায়াসে রসান্বাদন করিতে লাগিলেন। শাক্তগণ প্রথমে এই রসা- 
স্বাদন প্রথাকে ঠাট্টা করিতেন। তাহারা বৈষণবগণকে “ভাবুক কেট রা” 
বলিয়া গালি দ্রিতেন। রসকে “ভাবকালি” বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন | 
কিন্তু মুখে ঠাট্টা করিলে কি হয়, প্রেম ও ভক্তি সহজেই মিষ্টি জিনিষ । 
প্রায় জীবমাত্রেই উহা আম্বাদ করিয়া পুলকিত হয়েন। শাক্তগণ 
দেখিলেন যে, বৈষ্বগণের রসাম্বাদন স্বক্ধপ যে সুখের প্রশ্রবণ আছে, 
তাহা তাহাদের নাই। আর সেই রসে আকুষ্ট হইয়া অনেক শাক্ত 
বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন। তখন তাহারাও আপন।দের মধ্যে রসের 
স্ট্টি করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। 

রসের সৃষ্টি করিতে গেলে, নায়ক-নায়িকার প্রয়োজন । কাঁজেই 
তাহাদের নাঁর়ক হইলেন মহাদেব । কিন্তু মহাদেবকে লইয়৷ মবুর-রস 
উঠাইতে পারিলেন না। যেহেতু মহাদেবের আকার সন্্যাপী ও সাধুর 
মত,নাগরের মত নয়। মধুর-রসের নাগর যদি ভম্মাবৃত সন্ন্যাসী হয়েন, 
তবে রসভঙ্গ হয়। আর পার্বতী সখী নহেন, তিনি জননী । বাবা 
সন্ন্যাী ও মা-জননীকে লইয়া মধুর রস হয় না। শাক্তগণ সধ্য-রসও 
স্ষ্টি করিতে পারিলেন না, কারণ মহাদেবের সখা কেহ নাই । 

স্থতরাং তাহাদের দ্রাস্ত ও এক প্রকার “কাল্পনিক” বাৎসল্য রঙ্গ 
লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। এইরূপে আগমনী ও বিজয়ার সৃষ্টি হইল। 
গিরি হইলেন নন্দ, গিরিরাণী যশোদা, উমা হইলেন কৃষ্ণ । উমা শ্বশুর 
বাড়ী গিয়াছেন। গিরিরাণী কান্দিতে লাগিলেন, যেমন যশোদা শ্রীরুফের 
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বিরহে কান্দিয়াছিলেন | যশোদা বলেন,_“নন্দ, আমার গোপালকে 
কোথা পাঠাইয়া দিলে ; তাহাকে আনিয়া দাও*। গিরিরাণী বলিলেন,-- 
*গিরিরাজ, আমার উমাঁকে আনিয়া দাও 1৮ 

বৈষ্বেরা গান করেন “দেখে এলাম চিকন কালা” ইত্যাদি ইতাদি। 
শাক্তেরা গায়েন “গিরি যাও আন গিয়। আমার উমারে।” এইক্সপে 
শাক্তগণ তাহাদের ধন্মে কিঞ্চিৎ রস প্রবেশ করাইলেন । আমরা শাক্ত- 
গণকে উমার কথা লইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছি । কিন্তু বৈষ্বগণের 
ঘে নন্দ-যশোদা লইয়া বাৎসল্য রস ইহা স্বতন্্ব জিনিষ। এই বাৎ্সল্য রস 
গিরিরাজ ও উমার দ্বারা স্থষ্ট বাৎ্ল্য রস হইতে আকাশ পতাল পৃথক । 

আবার বৈষ্ণবগণের যুগলমিলন আছে, যাহ জীবের পঞ্চমপুরুঘার্থ। 
শ্রীভগবানের পারবে শ্রীমতী রাধাকে রাখিয়া তাহারা ঘে ভজনা করেন, সে 
মাধুর্যরস বর্ণনাতীত। কিন্তু শাক্তগণের দেরূপ কিছু ছিল নাঁ। সেই 
শাক্তগণের এইরূপ একটা দৃষ্ঠের দরকার হইল। কিন্তু হরপার্বাতীকে 
লইয়া যুগলমিলন করিতে পারিলেন না, যোহতু পার্বতী হইতেছে মী, 
আর হর পিতা এবং তাহার রূপ নাগরের মত নয়। তখন তাহার 
বৈষ্বের যিলন-গীতের স্থানে, আর একরূপ দৃশ্য স্থষ্টি করিলেন। 
বৈষ্কবগণ গায়েন “কি শোভা শ্যামের বামে” ইত্যাদি ; শাক্তগণ 
তাহার পরিবর্তে গাহিতে লাগিলেন, “কেগে! কালাঙ্ষি উলঙ্গি বামা 
নাচিছে 1” 

শাক্তগণের এই যে কালী উলঙ্গ হইয়া মন্ুষ্যবক্তাবৃত স্থানে নৃত্য 
করিয়াছেন, এরূপ চরম দৃশ্য উপযুক্তই হ্ইয়াছে। কারণ বৈষ্ণবগণ 
শ্বীভগবানের “সৌন্দর্য” ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের “বিভীষিকা” পুজা করেন, 
তাহাদের দর্শনীয় বন্ত, সেই নিষিভ কি হইলেন, নীঁ-“বিকট-দশন 
রুধির-মগনা, বামা-বিধসনা ইত্যাদি ৮ কাজেই শাক্তের ভজনে আদৌ 
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প্রেমভক্তি ছিল না, থাকিতেও পারে না। সেই ভজনে ছিল কি, 
না--সাধনা দ্বারা সিদ্ধি বা শক্তি আহরণ করা । স্থতরাং উহার সহিত 
রসের কোন সংশ্রব ছিল না। তান্ত্রিক মতান্ুসারে একটি দেববিগ্রহ 
স্থাপন করিয়া, তাহাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বাধ্য করিয়া সিদ্ধি আহরণ 
করাই এই শাক্তধর্মের উদ্দেশ্ত 

বৈষবেরা কুপ্তভঙ্গের সময় গাইয়া থাকেন, “এমনি ভাবে থাকুক 
মোদের যুগলকিশোর ইত্যাদি । শাক্তেরা দেখাদেখি নবমী-নিশীতে 
গাইতে লাগিলেন, “নিশি তুমি প্রভাত হইও না, তুমি পোহাইলে উমা 
না রহিবে ঘরে” ইত্যাদি । 

আগমনী ও বিজয়াতে কিছু রস আছে বলিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়! 
থাকেন। রামপ্রসাদের ভক্তি-অঙ্গের গীতগুলিও মধুর, কিন্তু এ সমুদয় 
বৈষ্ণবগণের সামগ্রী, বৈষ্ণব-ধর্শা হইতেই এই সমুদয় গীতের বীজ লওয়া 
হইয়াছে-_-ইহী পূর্বের ছিল না। 

শ্রীগোরাঙ্গ যে ভক্তির তরঙ্গ জগতে আনেন, তাহারই ছায়া লইয়া! 
শাক্তগণ নিজ নিজ দেবতাগণের উপাসনায় সন্নিবেশ করেন । রঙ্গ দেখুন, 
রামপ্রসাদ শক্তিকে বলিতেছেন,“মা তোর মায় নাই” ইত্যাদি। এখন 
শ্রীভগবানকে “তুই মুই” করা, কি এরূপ নিজজন ভাবিয়া ভজন করা, 
শ্রীগীরাঙ্গই জীব-সাধককে শিক্ষা দেন। কালী কি ছুর্গাকে “তুই মুই” 
করার নিয়ম পূর্বে ছিল না। কালী বা দুর্গার সহিত আত্মীয়তা 
করিতে যাইয়া এরূপ তুই মুই করিতে পুর্ব্বে কাহারও ইচ্ছা বা সাহস 
হইত না, প্রয়োজনও হইত না। শাক্তগণ কালী কি ছুর্গাকে মন্ত্র ও 
প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত করিয়া "আমাকে ইহা দাও, তাহা দাও” 
বলিতেন,-_তাহাদের সহিত শাক্তগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় 
একটা সব্বন্ধ ছিল না। 


শাক্তদিগের রসের ভজন ২৭১ 


সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদ যখন বৈষ্বগণের ভাব হইয়া কালী 
ঠাকুরাণীকে বলেন,-“মা! আমায় কোলে নে” তখন রসভঙ্গ হয়, 
--ঠিক ভাবস্তদ্ধ হয় না। ধাহার হাতে খাড়া, গলায় নরমুণ্ড লোল 
জিহব। দিয়া মন্তুত্ের রক্ত পড়িতেছে; তাহাকে ত্রাহি ভ্রাহি বলিয়া ভয় 
ও পুজা করা যায়,-মা বলা যায় না। যেমন সরম্বতীকে গেঁফ 
দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্মালিনীকে 
“মা” বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন, যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় 
মুণ্ডের মালা ঝুলিতেছে তাহার স্তত্তহুপ্ধ কি পান করা যায়? 

তাই রামগ্রসাদ বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির ভাব লইয়া ভয়ঙ্করে যোগ 
দিতে গিয়াছেন, কাজেই রসভঙ্গ হইয়াছে | “তুই মা কোলে নে,” 
শাক্তগণের ইহ! নিজন্ব ভাব হইলে, তাহার! মাতার গলায় নরমুণ্ডমালা, 
হাতে খাঁড়া দিতেন না, তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবার মত আকার 
ও বেশভূয। দিতেন । 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে শাক্তধশ্থ বৈষ্বধন্ম, আচাধ্য প্রভূ ও ঠাকুর 
মহাশয়ের সময়ে, সম্পূর্ণ পৃথক আকার ধারণ করিল। ঠাকুর মহাশয় 
বলিয়া গিয়াছেন “নাহি মানি দেবী দেবা”। ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে 
বৈষ্বগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে যাগ যজ্ঞ, দেবী-দেবার পুজা, এমন 
কি জাতিবিচার পর্্যস্ত উঠিয়া গিয়াছিল। 





সপ্তদশ অধ্যায় 


অবতার তত্ব 


আমর] চারিটি নৃতন ধন্ম-্রচারের কথ শুনিয়া থাকি, যাহাদিগকে 
মোটামুটি লোকে অবতার বলে । প্রথম বুদ্ধ, দ্বিতীয় ধীশু; তৃতীয় মতম্মদ 
ও চতুর্থ গৌরাঙ্গ । শেষোক্ত বস্তুটি যে অবতার রূপে পুজিত, তাহা 
বিদেশীগণ জানিতেন নাঁ। বিবি ব্রাভাট্ক্কিই প্রথম তীাহার গ্রন্থে 
গৌরাঙ্গকে শেষ অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । ইহা হইতে আমরা 
শ্রীকষ্চকে বাদ দিলাম, কারণ তিনি লীলাময় ঠাকুররূপে অবতীণ হয়েন, 
--ধর্ম-প্রচারক ছিলেন না। 

প্রচারকাধ্যে বুদ্ধ ও তাহার গণ সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকাধ্যতা লাভ 
করিয়াছিলেন ; যেহেতু এই বৌদ্ধধন্ম আমেরিক] পধ্যন্ত গিয়াছিল। 
আমরা শুনিয়া থাকি কলম্খস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন, কিন্ত 
বৌদ্ধধন্মের চিহ্ন আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখা যায় । তাহাতে বোধ 
হয় বৌদ্ধগণ তাহার পূর্বে আমেরিকায় গমন করেন। 

বৌদ্ধগণ শ্রীভগবাঁনকে স্বীকার করেন না। অপর কয়েকটি অবতার 
ভগবানে ভক্তি-শিন্গ৷ দিয়! গিয়াছেন | খুষ্টিয়ানগণ বলেন যে যীশ্ত 
শ্রীভগবানের একমাত্র পুত্র । মহম্মদ বলেন যে যীশুও অবতার, তিনিও 
অবতার, তবে তিনি যীস্ত অপেক্ষা বড় আর তিনিই শেষ অবতার, 
ভগবান পৃথিবীতে আর অবতার পাঠাইবেন নাঁ। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন 
( গীতায় “যদা যদাহি” শ্লোক দেখ ) যে, যেখানে ধশ্মের গ্লানি হয় সেখানে 
অবতার যাইয়া অধশ্মকে পদচ্যুত করিয়া ধর্মকে স্থাপন করেন । 


কোন্‌ ধন্মের কি ভিত্তিভূমি ২৭৩ 


আমরা দেখিতেছি গীতার যে উক্তি ইহাই ঠিক। কারণ যদি খৃষ্ট 
অবতার হয়েন, তবে অবশ্ত মহম্মদ অবতার, শ্রগৌরাঙ্গ অবতার | 
ইহাতে খুষ্টিয়ানদিগের মত-_যীশুই কেবলমাত্র অবতার,.--ইহা থাকে 
না। আর মহম্মদ বলেন যে, তিনিই শেষ অবতার)--ইহাও মনে ধরে 
না। কারণ ইহা অস্বাভাবিক, ক্রমোন্নতিই স্বভাবের নিয়ম । অতএব 
মহন্মাদ যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহার পরে মন্তষ্ক আর কিছু শিথিবে না 
ইহ! অন্বাভাবিক | 

আমরা উপরে বলিলাম যে, শেষোক্ত তিনটি অব্তারই ভগবস্তক্তি 
শিক্ষা দিয়াছেন । তবে খুষ্টিয়ান পন্মের ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির 
কথাই অধিক । ইহা কারও ন1 দণ্ড পা্টবে, ইহা করিও পুরহ্কার পাইবে, 
_-ইহাই খুষ্টিয়ান ধর্খের প্রধান শিক্ষা! । মহম্মদীয় ধর্শে ভক্তির কথা বেশ 
আছে, কিন্তু মহম্মদ শ্রীভগবানের এশ্বধ্য-পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীভগবানের মাধুধ্য-পূজী কেবল বৈষ্$বধর্মেই আছে, আর কোন 
ধম্মেই নাই । 

কথা এই, আমরা শুনিয়৷ থাকি যে শ্রীাভগবানকে জ্ঞানে পাওয়া যায়, 
আবার ইহাও শুনি যে তিনি জ্ঞানাতীত ও যারাতীত। তাহ! যদি 
হইল, তবে শ্রীভগবানকে আর পাওয়া গেল না। প্রকৃতই তিনি এত বড় 
যে জ্ঞান দ্বারা তাহার পরিমাণ করা যায় না। তবে মান্থষের উপায় কি? 
তাহাকে কি রূপে পাইবে? তাই বৈষ্ণবগণ বলেন যে; ঘদিও তিনি 
জ্ঞানময়, তবু তিনি প্রেমময় বটেন। প্রেমময় কেন ? 

আমর! দেখি তাহার শ্চট্টি যে মনুষ্য তাহাতে প্রেম আছে। ধাহা 
ঠাহার ্্টবন্ততে আছে, তাহা তাহাতে নাই, ইহা হইতে পারে না। 
অতএব তাহার যদি প্রেম না থ'কিবে, তবে তিনি ষ্গস্যকে প্রেম কিরূপে 
দিলেন? 


২৭৪ শ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


অতএব তাঁহার প্রেম আছে। তবে কতখানি? অবশ্য অপরিমেয়) 
অর্থাৎ তিনি প্রেমময়। তাহা যদি হইল, তবে তুমি যদি তাহাকে 
ভালবাস, তবে তিনি তোমাকে অবশ্য ভালবাসিবেন। এই কুষ্ণপ্রেমের 
নাম মাত্র অন্য ধন্মে শুনা যায়। কিন্তু বৈষ্বধর্শে এই প্রেম-_ প্রথমে, 
মধ্যে ও শেষে । | 

খৃষ্টিয়ান-ধর্মের ভিত্তবিভূমি যীহদীর ধন্ম। সে ধর্মের যিনি ঈশ্বর 
তিনি তাহার দলস্থ জীবের পক্ষপাতী, অন্যান্ত জীবের ঘোর শক্র। 
অথচ তাহারা ইহা বলেন যে, তিনি একা, তিনি সব মনুষ্য কষ্টি 
করেছেন ও সকলের পিতা। এই য়ীহুদীদিগের ঈশ্বর স্ত্রীপুরুম বধ 
করিতে, স্ত্রীলোকের ধন্ম নষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছেন। 

মহন্মদীয় ধর্মের ভিন্তিভূমি কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ধাহারা 
মহন্মদীয়গণের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লয়েন, তাহারা সুয্য- 
পূজা করিয়া থাকেন । তবে ইহা ঠিক যে, মহম্মদের ধিনি ঈশ্বর তিনি সেই 
দলস্থ লোকের পক্ষপাতী । তিনি নাকি, যে তাঁহাকে না মানে তাহাকে 
বধ করিতে বিধি দিয়াছেন। তাই লোকে বলে যে, মহম্মদ বাহুবল দ্বার! 
ধন্ম প্রচার করিয়াছেন । 

৫বষ্ণবধম্ম বৈদাস্তিক ধন্মের উপর স্থাপিত । যাহা পাঠ করিয়। 
ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণ একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন । 

যীশু দ্বাদশজন মূর্খ শিষ্য রাখিয়া যান। মহম্মদ অনেক শিষ্য করিয়া 
যান বটে, কিন্ত তাহার প্রচার-পদ্ধতি এক নূতন প্রকারের । তিনি 
কা অধিকার করিয়া ঘোষণা! করিয়া দিলেন যে, যে তাহাকে ঈশ্বরের 
দোস্ত না বলিবে তিনি তাহাকে বধ করিবেন। তাই একদিনে মক্কার 
অধিবাসীর! মুসলমান হইলেন । 

প্রীগৌরাঙ্গ কোটী কোটী শিশ্ত রাখিয়া যান। তাহার প্রচার-পদ্ধতি 
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কি তাহা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। তিনি জীবকে দর্শন ও স্পর্শন 
দ্বারা সমস্ত দেশ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন ! 

গৌরলীলায় ঘে একটি ঘটনা আছে, তাহার হ্যায় ঘটনা জগতে আর 
কোথাও শুন! যায় না, তাহার মত ঘটনা অনুভব করাও যায় না, আর 
সে ঘটন। যে সত্য তাহার অকাট্য পপ্রমাণও রহিয়াছে । সেটি এই যে). 
এই অবতারে শ্রীভগবান জীবের সহিত এক প্রকার প্রত্যক্ষরূপে ইষ্টগোষ্ঠি 
ও কথাবার্তা কহিয়ছেন। অবএব গৌর-লীলা ধিনি না পড়িয়াছেন তিনি 
হতভাগ্য! 

এক্ষণে বৈষ্ণব ধন্মের কয়টি সার তত্ব এই স্থানে বলিব। 

প্রথম। গীতায় শ্রীভগবান বলেন যে-_“যদা যদাহি ইত্যাদি” । অর্থাৎ 
যেখানে যেখানে অধন্মের প্রাবল্য হয়, সেইখানেই ধন্ম স্থাপনের নিথিত্ত 
অধতার উদয় হয়েন। শ্রীকালাটাদ গীতা! গ্রস্থে এই তত্ডের বিচার আছে। 

দ্বিতীয় । শ্রীভগবানের উক্তি, ষথা--“যিনি আমাকে যেরূপ ভজনা 
করেন, আমি তাহাকে «“সইরূপ ভজন] করিয়া থাকি ।” 

তৃতীয়। তিনি বলিয়াছেন যে,--“যিনি আমাকে স্বার্থের শিমিত 
ভজনা করেন, তিনি আমাকে ভজন করেন না, তিনি আপনাকেই 
ভজনা৷ করেন ।* 

চতুর্থ । সাধারণ জীবের প্রতি উপদেশ এই যে, “ভগবৎ-কীর্তনের 
যায় শ্রীভগবানের চরণ-প্রাপ্তির সহজ ও নিশ্চিত উপায় আর নাই। 


অবশেষে শ্রীবৈষ্বগণ পাপ পুণ্য এক প্রকার মানেন না। তবে কি 
মন্থুয্য বধ করিলে তাহার দণ্ড নাই? আছে। এক্ষণ বৈষ্বতত্ব অর্থাৎ 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিচার করুন। তাহার এক আজ্ঞা 
“কি কাজ সন্যাসে মোর প্রেম-গ্রয়োজন |” 
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অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম আহরণ করাই জীবের প্রধান কাধ্য । যিনি 
ইহাতে সুসিদ্ধ হন, তাহার আর কিছু করিতে হইবে না--এমন কি, এরূপ 
লোকের পক্ষে সন্নযাসও নিম্প্রয়োজন । 

বৈষ্ণব বাতীত অপর পকলে বলেন ষে, কম্মফল সকলকেই মানিতে 
হইবে, তাহা হইতে কাহারও বাচিবার যো নাই । €ঞ্ণব জিজ্ঞাস। করেন, 
কম্ম ও ভগবান ইহার বড় কে? কন্ম না ভগবান? যদি বল কম্মফল 
এড়াইবার কাহার যো নাই, তবে ভগবান কেহ নহেন, তিনি আমাদের 


ভাল মন্দ করিতে পারেন না, কর্মই আমাদের হ্র্তাকর্তী বিধাতা । তাহ! 
হইলে নাস্তিকতা আমিল। 

বৈষ্ণব বলেন, ভগবান বড়, কম্ম তিনি ইচ্ছা! মাত্র ধ্বংস কবিতে 
পারেন। যেমন জগতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা পাপী জগাই মাধাই--বিস্তর 
স্ত্রীপুরুষ বধ করিয়াও--গরভূর ইচ্ছা মাত্র পবিত্রতা লাভ করিয়! মহান্তদলে 
স্বান পাইলেন । 

ফল কথ) ধাহার প্রেম কি ভক্তি হইয়াছে, তাহার পক্ষে জ্ঞানাকৃত পাপ 
এক প্রকার অসম্ভব । মহাপ্রভূ তাই বলিয়াছেন, “কি কাজ সন্ন্যাসে 
মোর” ইত্যাদি । 


অগ্রাদন্ অধ্যায় 


নলীক্মা। পথিকের লোদল 


কোথা লুকাইল 
এ ভুব্নেতে কি 
ও্াজ্তরে গাড়ায়ে 
নিজ জন কেহ 
পথে কত লোক 
0গৌরনাম নাহি 
হেন কেহ নাহি 
কেহ নাহি বুঝে 
আমার গৌবাঙ্গ 
গৌরাঙ্গ-গোঠীতে 
দক্ষিণ গদেশ 
কোন স্থান ভক্ত 
বামেশ্বর হত্তে 
মুলতভান গুজরাট 
সিন্ুদেশে ভক্ত 
আীগৌবাক্ষ নাম 
এত বড় গোন্ী 
এখন হয়েছে 


নহে 


মো পোীগণ । 
নাহি একজন ? 
চারিদিকে চাই । 
দেখিতে না পাই । 
করিছে গমন । 
বলে একজন । 
বলে দুটা কথা? । 
মোর মনোবাথা ॥ 
ভারত ভমিল । 
ভূবন ভারি ॥ 
আপনি ভারিল । 
দ্বার। উদ্ধারিল ॥ 
ভোট €দশ করি । 
কিব। কাশী পুরী ॥ 
ঘত্ে পাঠাইল | 
তাহ প্রচারিল ॥ 
আছিল আমার । 
সব্‌ ছারখার ॥ 


২৭৮৮ 


গৌরাঙ্গের গণ 
যাঁদ কেহ থাকে 
যদি কেহ থাকে 
সেও নাহি জানে 
কেহ বা পশ্চিমে 
কে তাদের প্রভু 


পশ্চিম জানে ন' 


এই গৌড় মাঝে 


কেহ গোষ্ঠী থাকে 


মিলিয়া তা সনে 
একা থাক্ষিবারে 
সঙ্গী মিলাইযা 


প্রেমানন্দে যেই 
আজ দেই নদে 
আমাদের নদে 

আজি পুণ্যভূমি 
নদিয়া আইচ 

এবে ফিরি যাই 
কোথায় নদীয়া 
কোথায় কীর্তন 
এই কি প্রভুর 
যাইবার কালে 
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ভারতে কি আছে । 
কেব। কারে পুছে ॥ 
চেনা নাহি ষায়। 
নিজ পরিচয় ॥ 
কেহ বা! দক্ষিণে । 
কিছু নাহি জানে ॥ 
গৌড়ীয় কি জানে ? 
জানে কয়জনে ? 
দেহ পরিচয় । 
জুডাই হৃদয় ॥ 

নারি গৌরহরি । 
দেহ কৃপা করি ॥ 


নদে ভেসেযায়। 
মরুভূমি প্রায় ॥ 
স্বখের পাথার। 
হয়েছে আধার ॥ 
স্থথের লাগিয়া । 
কান্দিয়! কান্দিয় ॥ 
কোথায় গৌরার্গ । 
প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
মনেতে আহিল! । 
সব নিয়া গেলা ॥ 


কফি ভাগার পুরি 
ভাগারীর দোষে 
শুন হে ভাগারি 
প্রভূকে নিকাষ 
প্রভৃ-ধন নষ্ট 
প্রভূ বুঝে নিবে 


খাহারা অ!চাধ্য 
শ্রগীরাঙ্গ আজ্ঞা 
মহা-বংশ বলি 
কিস্ত ভক্তি বিনা 


জীগৌরাঙ্গের ধশ্মে 


যেই ভক্ভিমান 
দক্ষ দান করা 
জীবে দম মিথ্যা 
ঘহাবংশ যেই 
সবা হত ভালোে। 
নিজ কম্ম ভোগ 
বংশ দায় দিয়া 
পরকীয়া রস 
কোন কোন জন 
কেহ বা গৌরাঙ্গ 
বাবুগিরি করে 
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প্রভু রাখি গেল। 
জীবে না পাইল ॥ 
কহি জোড় করে। 
দিতে হবে পরে ॥ 
করে থাক তুমি। 
বলে খাল।স আফি ॥ 


ধন লোভী হলো । 
সব ভূলি গেল ॥ 
করে অভিমান । 
কারু নাহি আাণ ॥ 
নাহিক কুলীন 
সেই ত প্রবীণ ॥ 
হয়েছে ব্যবসা । 
শুধু ধন আশা ॥ 
তার গড় দায়। 
তার হতে হয় ॥ 
করিতে হইবে । 
এড়াতে নারিবে ॥ 
আন্বাদিবার তরে । 
পরনারী হরে ॥ 
বিগ্রহ করিয়া । 
তার দায় দিয় ॥ 


২৮০ 


এরা সব দেয় 

বলে তারা সব 
কুটন্ব তইয়া 

আমি তাদের দেখি 


হাহা শ্রীগৌরাঙগ 
জীব প্রতি কর 
প্রভু তোমা বিন। 
জীবে ভক্তি দিয়া 
হা গদাধর 
কাহ! নরহরি 
কোথা শ্রীবাস 
কোথ। রামানন্দ 
এপো ভক্তগণ 
জীব দুঃখ হর 
তোমাদের প্রতৃ 
ঘুইত কীটাণু 
তোমাদের নিজ 
কেন কান্দি মরে 
তোমাদের প্রভূ 
কেন বলরাম 


সমাপ্ত 
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গৌর-পরিচয় । 
গৌরগোঠি হয় ॥ 
মোর স্থানে আসে । 
পালাই তরাসে ॥ 


বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ । 
শুভ দৃষ্টিপাত | 
সব অন্ধকার । 
করছু উদ্ধার ॥ 
ধুরাবী মুকুন্দ। 
হে জগদাশন্দ ॥ 
কোথা বজ্রেশ্বর । 
কোথা দাযোদর ॥ 
পুন দরাবাসষে। 
গৌরইরি নামে ॥ 
তোমাদের কাজ । 
টৈষ্কছব লদাজ । 
কাজ কর এসে। 
বলরাম ছাসে | 
তোমাদের দায়। 
কান্দিয়া। বেড়ায় ॥ 


